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ভারতবষে স্থৃদ্রিত। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালক্কের প্রেসের সৃপারিক্টেণ্ডেন্ট শ্রীশিবেন্দনাহ 
কাক্ষিলাল কর্তৃক ৪৮ হাজরা রোভ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 


সথল্য_ টা. ৯৫০০ 


সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, *৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ্টীট, কলিকাতা ১২ হইতে 
দেবদাস নাখ এম. এ. বি. এল., কর্তৃক মৃত্িত । 





ওরা বৈশাখ, ১৩৭৫ অনিলবরূণ গঙ্গোপাধ্যায় 








প্রস্তাবনা 


১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে অনেক ক্ষোভ নিয়ে লণ্ডনে গিয়েছিলাম এবং 
ব্রিটিশ মিউজিত্বামের প্রাচ্যপু-খি বিভাগের সংগ্রহশালায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 
এই পু'বিখানি দেখে বিস্মিত হই। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতেও এই 
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আর একখানি পুথি রয়েছে, তবে তা অনেক খণ্ডিত 
আকারে। আমার এই গবেষণামূলক নিবন্ধে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পু থিকে 
একা পুথি এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পু-থিকে “খ’ পু'থি বলে নির্দেশ করেছি। 

এই গবেযেণাকর্ম সম্পূর্ণভাবে ও একান্তভাবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পু'থির 
উপর ভিত্তি করেই কর! হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পু'থিটির আঙ্গুপুথ্কি 
পাঠ এই মুক্রিত বইয়ের ১ খেকে ৪-৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই নিবন্ধের সঙ্গে উপস্থাপিত 
কর] হ'ল। মুল পুঁখির পাঠ-সম্পাদনাত্ন যাবতীর শব্দের বানান যতদূর সম্ভব 
আধুনিক কালে প্রচলিত বাংলা বানানের রীতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী করা হয়েছে । 
ব্রিটিশ মিউদ্দিয়ামের পুঁখির বা ‘ক’ পু'থির মূল পাঠে যে কয়েকটি তুল শব্দ 
রয়েছে, সেই ভুল শব্দ কয়টির পরিবর্তে এপিয়াটিক সোসাইটির বা 'খ’ পুথির 
পাঠ_থেকে শব্দ গ্রহণ কর! হয়েছে এবং পুঁথির পাঠের নীচের দিকে তদস্থযায়ী 
নির্দেশগু লিপিবদ্ধ করা আছে । বলা বাহুল্য, 'খ" পু'থির পাঠের মধ্যে যে সকল 
ভুল শব্দ রয়েছে, তা-ও অঙ্নন্পভাবে মুদ্রিত পাঠের নীচের দিকে প্রদশিত 
হয়েছে । 

এই নিবন্ধের ভূমিকায় “ক” ও ‘খ' পু-খির মূল পাঠ থেকে যে সকল উদ্ধৃতি 
তুলে দেওয়া হয়েছে, এ উদ্ধতিগুলোতে শব্দসমূহের বানান মোটামুটিভাবে মূল 
পুখির পাঠে ঠিক যেমনটি রয়েছে তেমনি রাখা হয়েছে। 

বাংলা পুঁখিতে সাধারণভাবে প্রচলিত সংযুক্ত অক্ষরের রূপায়ন যথার্থ করে 
তোলা প্রায় হুঃসাধ্য । তাই মূল পুঁথির পাঠের মধ্যে বিশেষ বিশেষ অক্ষরের 
কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম যদি দৃষ্টিগে চর হয়, তবে তার জন্য আশ! করি সহৃদয় পাঠক- 
পাঠিকাগণ ক্ষমা করবেন ॥ 
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উপরে ৪ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ওরিয়েন্টাল ॥ি 
রামানন্দ যতি বিরচিত “চন্ডীসঃ 
কাষ্ঠাবরণীর অব্যবহিত পরেই 








ভূমিকা 


আদর্শ পুৰি বা ক-পুখির বিবরণ 


আকর 

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাচ্য পুঁথি বিভাগের OR 12219 নম্বর পুথি । পুথির 
কাষ্ঠাবরণীর ওপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ব! মধ্য ভাগে প্রচলিত ছাদে 
ইংরিজী হস্তাক্ষরে অশুদ্ধ পুথিপরিচয় লেখা আছে_An unprinted 
Revision of Kabi Kankan Chondie’s poems in Sanskrit about 
the Mythologie of the Hindus, by Ramananda Choti. Written 
in the year 1688. এই বিবরণের তলায় বাদিকে আছে T'০ Revd. G. 
Barker-এর নাম, ডানদিকে ব্রিটিশ মিউল্িয়ামের বাংল! পু'থির তালিকা 
প্রস্থতকারক 0. চন. Bloom৷hardুহ-এর স্বাক্ষর । ইংলণ্ডের কোন পুস্তক- 
বিক্রেতার কাছ থেকে এই পুথি ত্রিটিশ মিউদিগ্ামের জন্য কেনা বলে 
মিউজিয়ামের বর্তমান কর্মচারীদের ধারণা । মনে হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই 
পু'থিটি গিয়ে পৌঁছুবার পূবে পু'থিটি 7২০৮৩, 0. Barker-এর অধিকারে ছিল, 
তিনি 0. H. Bloomhardt-এর কাছ থেকে প্ু-খিটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য 
জান্তে চেয়েছিলেন, তদন্তসারে 0. H. Bloombardt এ? চিঠাটি 
লিখেছিলেন । মিউলিগ্লামের বর্তমান কর্মচারীর! পুথি সদ্বন্ধে এর চেয়ে 
আর বেশী খবর দিতে পারেন নি ॥ এই প্ুথির ১৩৬খ পৃষ্ঠায় তলার দিকে 
ভরীরামতঙ্গ মুখোপাধ্যায়স্তয পুপ্তকমিদং লেখা ছিল--মুছে দেওয়া 'আছে। 
অনুমান করা যায়, রামতহ্থ মুখোপাধ্যায় নামধেয় জনৈক বাক্তি এক সময়ে 
পু'থির মালিক ছিলেন। কি ভাবে, কি পন্থায় রামতঙ্থ মুখোপাধ্যায়ের কাছ 
থেকে অথবা তার উত্তরাধিকারীদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে এই পুঁথি সুদূর 
ইংলণ্ডে গিয়ে পৌছয় সেই সম্পর্কে আমরা কোনও প্রকার প্রামাণ্য তথ্যের 
সন্ধান পাই নি! খুব সম্ভবতঃ এই টিই স্বয়ং রামানন্দ যতি বিরচিন্ত মূল পুথি । 
আর এইটি যদি মূল পুঁথি না-ও হয়, এই পুথি যে একেবারে মূল রচনার 





২ চণ্ডীমঙ্গল 

একটি সংশোধিত সংস্করণ, সেই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ । এই পু'থিতে যে 
রচনা-সংস্কারের নানা চিহ্ন বিগ্মান তা মূল লেখক রামানন্দ যতির প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধানেই হয়েছিল বলে মনে হয় । 


আকার 


পু'থিটির আয়তন ১১২ ইঞ্চি ৪3 ইঞ্চি । হলদে রঙের (কোন কেনি 
পৃষ্ঠা লাল হয়ে এসেছে ) নরম তুলোট কাগজে পরিষ্কার সুন্দর ঝক্ঝকে 
হুস্তাক্ষরে ১৩৭টি li০-তে চত্তীমক্গল কাব্যখানি লিপিরুত। অতিরিক্ত 
৩টি {li০-র মধ্যে একটিতে গ্রন্থের রসবিশ্সেষণ বা Review, অপর ছুটি 
বাতিল করে দেওয়া। সর্বশেষে একটি অলিখিত পাতা 


সঙংক্তি সংখ্যা 


প্রতিটি পৃষ্ঠায় সাধারণত দশটি, কখনো! কখনে। এগারোটি করে পড.ক্ি। 
ছয় (৬২) এবং আট (১১৪খ) পডঙ্ক্কির পৃষ্ঠা আছে ছুটি। এ’ পৃষ্ঠা 
ছুটিতে লিপিত প্রহেলিকার সমাধানগুলি পঙ্‌ ক্রির মাঝখানে মাঝখানে এবং 
পৃষ্ঠার আশে পাশে উপরে নীচে লিখতে হয়েছে বলে পড্্‌ক্ষির এই সংখ্যাল্লতী। 
আবার ১৩*খ ও পরবর্তী রসবিভ্তারের £০18০-টিতে ছোট অক্ষরে বারে। পঙ.ক্তি 
ধরানো। হয়েছে অসম্পূর্ণ পৃষ্ঠা দিয়ে গ্রস্থপমাপ্তি এড়ানোর জন্য । 


হস্তাক্ষর 


পুথের প্রায় সবটাই এক হস্তাক্ষরে লেখা । কেবল ২৬ক-খ এবং ৫০ক-তে 
যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হস্তাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। ২৬খ-তে 
“অক্গপূর্ণাঁ এবং ‘স্বর্ণ’ যথাক্রমে ‘অন্নপূণ্ড।’ এবং 'সশু” এইভাবে লেখা হয়েছে, 
যা পুথির অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না। এই পৃষ্ঠায় সংযোজিত অংশে, 
“কু’ লেখার ছাদ খ-পুবির অনুরূপ, ‘ল'-কে লেখা হয়েছে ‘জ’ "র'-এ 
ফুটকি আছে ( রতন), আবার নেইও ( বূপ ) ৫৮ক-তে “র'-কে ব এবং 
“ন’-কে ‘ণ’ লেখা, হয়েছে, তাছাড়া অক্ষরগুলির ছাদ একেবারেই আলাদা। 
বঅন্ুঘোজিত অংশগুলির হস্তাক্ষর সম্বন্ধে আলোচনা পরে জরষ্টবা । 


সংখ্যাসক্ষেত 
২, ৩ বা ৪ সংখ্যা ব্যবহার করে দ্বিকুক্তি ত্রিকক্তি বা চার বার উক্তি বোঝানো 
হয়েছে । যথা 
মন্দ ২ = মন্দ মন্দ_-২ক 
ইত ভ্রু ধু-_১৬ক 
+ হাষ ৪ = হায হায হায হায_৭=ক 
পঙক্তিতে একটুর জন্য ফাক থাকলে শেষে ৮ সংখ্যা লিখে শূন্যস্থান পূর্ণ 
করে দেও! হয়েছে । 
বানান 
(১) তৎসম শব্দের বানান মোটানুটি নিভুল হলেও বহু ব্যতিক্রম আছে। 
কয়েকটি, যথা__ 
অভিলাস (=--অভিলান)--১খ 
দোতন (= প্তোতন)--*খ 
চতুব্হ (=চতুৰ্বযহ)-_৬ক 
কুল (কুল অর্থে )--৬খ 
রঃ কুল (কুল অর্থে )_১-ক--৩*খ, ১*৪ক-তে বানান 
ঠিক আছে 
কবিতা (=কবিহু)--*খ, ৮ক 
সত্ব তেসব)--৮খ 
উদৰ” (--উধ্ব)_-হক 
সদস্য (সদশ্)_স্খ 
ধুবর . (-ধূসর)_১৮খ 
ঈশত  (ঈষ্)_১৮খ 
বির : (=বিরস)--২১খ, 
পরক্ষণেই ঠিক বানান একই পৃষ্ঠাতে 
কীরণ  (কিরণ)_-৩ক 
পরক্ষণেই ঠিক বানান একই পৃষ্ঠাতে 
দন্দ (বন্ছ)_-৩৪খ 
স্বপ্তসরা (২ সপ্পন্বরা)-৯৪ক 





ব্যাবলায়)_-১০২খ 
শান্তনা (স্সান্তবনা)_১*৫ক 
ইশ, ইশান (ঈ)_-১৬খ 
ৎক-তে ‘ঈশান’ বানান তিন বারই ঠিক। 
বিষশ্বাদ (স্বিসংবাদ) ১০৮ক, ১১১ক 
সযস্ধরা (= ্ব)_১১৩ক 
বিদ্ধ (=দ্ধা)_সবত্ৰ 
ভগ্ন (= ভগ্ন)-_প্ৰায় সর্বত্র 
১০৯খ-তে ভদ। 
(২) রেফযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব অনেক ক্ষেত্রে করা হয়েছে। ণ, ত এবং 
য এই তিনটি বর্ণের সর্বত্র দ্বিত্ব কর! হয়েছে। যথা 
বর্ধ (১খ ) কর্ঘ (২ক) পূর্ণ (ক) ব্মনা ( ৭ক ) ঘূর্মিত ( ১৪ক ) 
স্ব্ন”( ১৬খ ) অপঃ1 ( ২*ক ) নিৰ্্ন'ন্র (২১ক ) স্থব্্ ( ৩*ক )্রীপপ্র? (৫৩৭ ) 
কীর্তন (৩খ) কান্তিক (৬ক) মুদ্ধি (৯ক) বার্তা (১২খ) কৰ্খা 
(২*খ ) নৰ্তক (২১ক) গর্ত (৩১খ ) মৰ্ত্য (৩ক) স্বৰ্ধ্য (১খ) মৰ্য্যাদা 
(১৭খ ) ম বর্ণের দ্বিত্বও প্রায় সর্বত্র, যথা 
কৰ্ম ( ১৩খ ) কৃৰ্শ্ম (১৫খ ) ধৰ্ম্ম (২৯ক ) চশ্ম (২৯ক ) নিশ্মাণ (৩*ক ) 
দুৰ্ম্মতি (৩৩খ ) মন্দ (৩৪খ ) ঘশ্দ (৩৬ক )। শুধু »ক-তে ‘ধৰ্মাধৰ্ম" এই 
শব্দে তত্ব করা হয় নি। আর 'চতুরু্খ" ( ১খ ইত্যাদি ) শব্দেও কোথাও 
দ্বিত্ব নেই । 
৬ক-তে ‘জনাৰ্দ্দন’ শব্দে “দ'-এর দ্বিত্ব করা হয়েছে। কিন্তু আর কোথাও 
এই ছ্বি্ব নেই, যথা--কৰ্দম (৯খ ) কপদ্দিনি ( ৪১ক )। 
ধ-এর দ্বিত্বও সর্বত্র, (সন্ধির নিয়ম অসুসারে প্রথম ধ>দ ), যথা__উদ্ধ 
(নখ) অন্তৰ্ধান (৩ক ) । 
উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া আর কোথা রেফযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব 
করা হয় নি। যথা-_অর্ক ( ১খ ) কোণার্ক (৬খ ) তর্ক (৩৬খ) মূখ 
(5খ) স্বৰ্গ (১খ ) দুৰ্গতি (৩খ ) দুৰ্গ। ( ৬খ ) গৰ্গ ( ১৫খ ) ঘৰ্খর ( ৩৬ক ) 
অর্চন ( >১৪খ ) চর্চরী ( ২২খ ) চর্চা (৪২ক ) গল্িয়। ( ৪৩খ ) খর ( ৎ৩খ ) 
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দুর্জয় ( ৪২খ ) ঝর্কঝর ( ৩৬ক ) তীর্থ (৬খ ) সর্প ( ৩ক ) সমপিল (৪-ক ) 
গর্ভ (১৯ক ) চতুুৰ্জ ( ১খ ) £ 

ব-বর্ণের ক্ষেত্রে কোথাও দ্বিত্ব করা হয় নি। রেফযুক্ত ব--সর্বত্র ‘ৰ’, 
যথা__গন্ধর্ব ( ১-খ ) আশীৰ্বাদ ( >২খ ) সর্বনাশ ( ২৫খ ) ইত্যাদি । 

(৩) সম্ভবত উচ্চারণের ভঙ্গী অঙুসারে শব্দেও অন্ত্য কারকে “বা ‘তু 
লেখা হয়েছে, এবং অন্রূপভাবে ‘ন্‌’ ‘ণ ইত্যাদি লেখা হয়েছে। যথা-__পত্তিৎ, 
বিদিত, পরাজিত, খণ্ডিত, সহিত. নীত__১:২খ অপমান্_১১ক, 
অর্চন্_১৫খ 

(৪) করেণ, ফিরেণ, করুণ, রহিবেণ ( ১৯ক ), তরাবেণ ( ১৯খ ), নারেণ 
(১৪ক ) প্ৰভৃতি ক্রিয়াপদে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুসারে ণত্ব করা 
হয়েছে। 

(৫) য়, ড, ঢ, তে কুটকি দেওয়া হয় নি, “ঘ'-তে ফুটকি দে ওয়া হয়েছে। 
যথা-_বড ( = বড় )-১*খ 

বিডদ্বন ( = বিড়ম্বন ) ১*ক 
যোগিনী ( = যোগিনী )_-২৩ক 
a হিযা (= হিয়া )--২৩ক 

অন্তন্থ্য য-তে ফুট্‌কি থাকা এবং য় র বেলায় ফুটুকি না থাক! এই পুথির 
সর্বত্র লক্ষণীয় । 

অনেক সময় ‘র’-তে ফুট্‌কি পড়ে নি, যথা--বুদ্র ক, বামানন্দ_১৩ক, 
শৰীব-_-৬*ক 

(৬) ছ, চ্ছ_এ দুটির লিপিকরণে যখেচ্ছাচার দেখা যায়। যথা_ 
আচ্ছাদন--৫৯ক, কিন্ত আছাদন_-১৯খ, আছাদ্িযা--=৩ক ইছা1_-৯৬খ, 
পাছে--১৬খ, পাচে-৭৩খ | কিছুকাল--১৯ক, কিচুকাল--২৪খ। 

(৭) চন্্বিন্দুর ব্যবহার ব্হুক্ষেত্রে করা হয়েছে, কখনো কখনো করা 
হয় নি। সন্মানস্থচক সর্বনামে সর্বত্র আছে, যথা ‘তার'--৮খ, তা ছাড়া__ 

আচোলো--১৩খ কাপে_৩*খ আকচোক-_-৩৭ক 

ছিড়া_-১৪ক (কোম্পিছে--১৪ক ) কাখে-_৩৭খ 

(কিন্ত ‘ছিডিয!’_২৪ক ) কুভা_-৩খ, ৩১ক 


কাগ্ধা--২*ক ( কুভ্যা-_৩১ক ) শ্বাখ__৪০ক 
ঘোটা-__২৭থ পাচ_-৩২ক চাপা_-৪*ক 
বাক_-৩*ক চাদ_-৩৪ক পাচীর-_-৫৩খ 
কিন্ত হেট মুখে_-১২খ 
ছো--২১খ 
ফাকী-_-২খ 
আখি_-২খ ৬ 
(৮) কিরণ পড়িছে খসী, মোরা ৩ না জানী (১৪ক) শিশু ভূত্য 
কাছে রাখী ( ৭৯খ )_-এ সব ক্ষেত্রে ঈ-কারের ব্যবহার বেশি । 
(0৯) ওহে, ও, গো _সর্বক্র অহে, অ, গ 
(১০) মা” প্রতায় সর্বত্র 'ম'__পাগলাম (২*খ), ক্ষপাম (২৩খ ), 
খুসডাম ( ১৪ খ ) 
(১১) (ক) জলে জলস্ত, জালা--এ সব বানানে ব-ফলা দেওয়া হয় নি। 
(খ) ভাষাইল, ভাবিয়া, ভাষ! ইত্যাদি শব্দের বানানে সর্বত্র ষ র' 
ব্যবহার, যথা--১২১খ 
(১২) হৈতে, হৈল, সৈতে, লৈযা, হৈযাছি--এ-কার দিয়ে লেখা হয়েছে । 
কিন্ত, 
বীরভদ্র নামেতে হইল! মহাবীর (১৪ক) এসব ক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োজনে 
প্রভুকে লইয়া ত্রক্মা চলিলা সত্বর ( ১ংক ) যথাক্রমে ৩, ৩, ৩, ৪ অক্ষর- 
ঈশত চঞ্চল প্রভু হইল! অন্তরে ( ১৮খ ) যুক্ত পদ দেখানোর জন্য ভেঙ্গে 
কান্দিতে আমি হুইয়াছি খীণ ( ১২ক ) লেখা হয়েছে। 
সম্পাদনা 
ক-পুথির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, সমগ্র পু'থিটি লেখা হয়ে যাবার পর- 
বা লিখতে লিখতে সযত্বে আগাগোড়া সম্পাদনা কর! হয়েছে। সমস্ত 
পু'থিটিতে বোধ হয় এমন একটিও পৃষ্ঠা নেই, যাতে এই সম্পাদনার কোন না 
কোন চিহ্ন বর্তমান নেই । পৃষ্ঠাগুডলির আশে পাশে উপরে তলায় সংখ্য! দিয়ে 
পংক্তি নির্দেশ করে এবং মূল অংশটিকে নিরমুখী, উদধ্বমুখী রেখ! এবং বন্ধনী 
জাতীন্ন চিহ্নে (যথাক্রয়ে 0, ৬* >, | | ) চিহ্নিত করে অজঙর- 
সংযোজন, সংশোধন, বিকল্প পাঠ, শব্দার্থ, টীকা টিগ্লনী ইত্যাদি সন্নিবেশিত: 
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হয়েছে, বহু বানানের ভুল এবং অমনঃপৃত অংশ মুছে নতুন করে লিখে দেওয়া 
হয়েছে। এই বহুমুখী সম্পাদনার ফলে একদিকে গ্রন্থটির গৌরৰ যেমন 
বেড়েছে, তেমনি অন্তদিকে কিছু কিছু ভুল সম্পাদকের দৃষ্টিটি এড়িয়ে গেছে, 
এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ‘ঠিক’-কে ‘সংশোধন’ করে ভুল করা৷ হয়েছে । 
এই সম্পাদনাকে এইভাবে ভাগ করা চলে__ 





সম্পাদনা 
|) 
রর |] 
হল লিগ, পাৰ্শ্ব ag 
1 1 [টিন লাজ 
শব্দগত ভাষাগত. রসগত প্রকল্প পাঠ সংযোজন টীকা-টিগ্নী 


শব্দগত সংশোধন 

(১) লেখার ভুলে ছেড়ে যাওয়া কোন অক্ষর বা শব্দ বা স্বর-চিহ বসিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। এটা সকল লিপিকারই করে থাকেন । এগুলি মূলেও লেখা 
হয়েছে, আশে পাশেও লেখা হয়েছে । যেষন-_ 


বুঝিতে (৬৫ক )__ ‘তে’ পরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে 
কিবা বুদ্ধি মুন্সীর ( ৪১খ )_- দিয় 0০ ৮ . . 
চৌদিকে একেক কোশ ( ৪২ক )_'একো' ১০ ৬ s 
কেহ না কথা ধরে ( ৮৬খ ) খিরো ৮ » ৯ 


কিন্ত এমনিভাবে শুদ্ধ পদ বসাতে ভুল হয়ে গিয়েছে অথব! সম্পাদনার ভুলবশতঃ 
বসানো হয় নি, এমনও আছে । যথা 
আমরা না রাখি ভয ( *৮খ ) ‘রা’ পড়েনি 
নৃতন হুষ ( ৯৭খ ) ‘হ' পড়ে নি 
(২) বানান ভুল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে, এর উদাহরণ অজন । 
কয়েকটি, ধখা__ 
লক্ষণ > লক্ষণ __ ৯”ক, ১০১খ ইত্যাদি 
শিরিষ > রী = ১*১ক কিন্তু ৯৯ক-তে তিনবারই 
ভুল বানান থেকে গেছে 





৬ চণ্ডীমঙ্গল 


লক্ষী > স্মী = হক ৯৮খ ইত্যাদি 

ইন্দিবর> ন্দী ৯৩খ 

স্থীর > স্থি ১৬ক 

দুখী > দুঃখী ১১খ ১৩৪খ ইত্যাদি 

সরণ > স্ম ৪৬খ 

পিপিলিকা> পিপী ৭৯ক 

ইজ্দদু্ > দ্য প্রায় সর্বত্র । কিন্তু কোন কোন জায়গায় 
ভুল থেকে গেছে। যথা, ৯৩ক, ৯৪খ, তে তিন বার । 
কিন্ত ৯৭ক-তে “ই্দ্রান্স এত পুণাবান্” এই প্রকল্প পাঠে 
বানান প্রথম থেকেই ঠিক লেখা হয়েছে । 

তরা > স্বরা ৮১ক, ১*৩ক, ১১৫ক ইত্যাদি । কিন্ত 

১*৯খ-তে ভুল বানান থেকে গেছে। 

তপবন > 'পো'_-৮৭খ, ৯১খ 

পুরহিত > এবো”--৪১খ 

অন্ধপান্ত > আদ্যোপান্ত ৯১ক ইত্যাদি । 

কৌমদকী > ‘মো’ ৪১ক 

তপময় > “পো”৮৭খ 

হিল্ল ১ ‘লো’ ৮৯থ 


জ > য়জে য়ে ৩৭ক 

জত > যত 

তি > স্সতি, কিন্ত ১ খতে ভুল বানান থেকে গেছে 
জজ > যজ্ঞ ১*খ 

বরজাএ > মাএ ১০৭ 

জোগিনী > যো 


বহু ই-কার না কেটেই ঈ-কার করা হয়েছে। যথা--কলঙ্ক নাশীনী কালি 
__৬৮ক । 

সম্পাদনার এই অংশে কতগুলি উল্লেখযোগ্য ভুলের উদ্দাহরণ-_ 
(১) ৪৪ক-তে কিশরী শব্দে ও-কার বসিয়ে কিশোরী করা হয়েছে। 
“কেশরী” হওয়া উচিত ছিল । এই ভুলটি বিস্ময়কর, কেন না এই শব্দটির উপর 


ভূমিকা ৯ 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, তার প্রমাণ ‘সশ্রীক’ এই প্রকল্প পাঠ সন্নিবেশ । 
৪৫খ-তে “কিশরী+ অশুদ্ধ থেকে গেছে। 
(২) »৬খ-তে "মাকুতি? স্থলে ‘মাবতী’ পাঠ রয়েছে সংশোধনের চিহ্ন 
সমেত। ১**ক-তে এ বানান ঠিক আছে । 
(৩) ৪৬ক-তে “আহ্লাদ” বানান ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, কিন্ত ৮৭খ-তে 
“প্রহলাদ’ স্থলে * প্রস্থাদ' । 
(৪) ৬২খ-তে “উমাজানি* বানান ঠিকই ছিল, “সংশোধন” করে ‘যানি’ 
করা হয়েছে । 
(৫) ৪খ ৩৬ক-তে চতুঃযক্টি বানান কেটে ‘ষষ্ট’ করা হয়েছে । যে লব 
ভুল একেবারেই সংশোধন করা হয় নি, তার মধ্যে কতগুলি, যথা 
(১) তভবড ২ শুন্যা মণ্ড গজ হয় স্তব্ধ (৪৪ ক)__২ চিহ্নটি ভুল। 
(২) নিজগুণে কর মোরে পার: (৫ক)__বিসর্গ অর্থহীন । 
(৩) বিরদযে (৬১ক) ‘বিদরয়ে’ হবে। 
(৪) আমি মেনে বর এই ঘরে (৩২ক) ‘রব’ হবে 
(৫) কেনারী (৭৬খ)--“কেরাণী’ হবে । 
(৬) প্রভুজ (৩৪ খ)_“প্রন্ধুল’ হবে। 
(৭) বরিস্থত (৫* খ)__“রবিহৃত' হবে। 
(৮) মা পাবের পাষাণ হৃদয় (৩২ ক)__“বাপের" হবে 
(2) নদ নদীগুলো হৈলা গেল ধুলা (৯৩ ক)-__হৈয়া’ শব্দে ল- 
কারের অত্যাচার । 
(১.) অঙ্গশোভা সকল হইয়াছিত হত (১১৩ ক)_‘হইয়াছিল’ শব্দে 
ত-কারের আবির্ভাব । 
১১) কোথাও কোথাও পুরো একটি পংক্তি বাদ পড়ে গিয়েছে। 
পিতার চরণ গিঘা বন্দিলেন সতী । 
হেটমুখে আশীর্বাদ করে প্রজাপতি । 
চিরজীবী হৌক শিৰ স্বস্থির কমতি ॥ 
সকল দেবের পুজা দেখিলেন সতী। 
পুজ্গানাহি পান ক্রক্ষা বিষ্ণু পশুপতি ॥ 


৯০ চণ্ডীমঙ্গল 


এখানে পাচটি পংক্তি রয়েছে সতী:পতি-মতি-সতী-পতি এইরূপ মিল সহ 
মষ্টপংক্তি আবশ্যক । কিন্তু ষষ্ট পংক্তি পু'থির পাঠে নেই । আবার, 


অভিমানে সতী নাহি কহেন বচন । 

শিবনিন্দা শুনিয়া আকুল আরো মন॥ 

যতি বলে ও পদ্দে কর্যাছি প্রাণপণ ॥ ১২ ক 
এখানেও তিনটি পংক্রিতে চন-মন-পণ মিল রয়েছে, চতুর্থ পংক্তি আবশ্যক” 
কিন্তু পুথি'র পাঠে চতুর্থ পংক্তি নেই । 


ভাষাগত সংশোধন 
(১) ভাষার ভুল, শব্দের রূপ বদলে দেওসশ্া হয়েছে। যথা 
মৌন হৈলা শূলপাণি (১১ ক ) > মোনী 
কলোল (৩২ ক) > কলোল 
উল্লাস (২২ ক) > স্টলাস 
লক্ষপতি (৬. খ) > লক্ষ্মীপতি 
জাতেতে (৩১ ক) > জাতোতে 
(২) বহু জায়গার বিভক্তির-রে মৃছে-কে কর! হয়েছে। যথা__৭১ খ পৃষ্ঠা । 
অনেক সময় পুরো মোছা হয় নি, ‘র’ এর ফুটকি এবং ‘ক’ এর আকড়ি দুই-ই 
রয়েছে। যথা--৭৪ খ পৃষ্ঠা 
(৩) ক্রিয়াপদে ল লা লে বিভক্তির পরিবর্তন করা হয়েছে। যথা_ 
হৈল > লা (১২৮খ) বাখিলে > ল(*৮খ) 
চলিলে > লা (১২৮খ) শুখাল্যে > লা(৭৮খ) 
করিলে > ল (+৯ক) 
(৪) কোন কোন জায়গায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ‘ই’ মুছে ‘আয’ করা 
হয়েছে__হানি > হান্যা (৮-ক )। করি, ভরি > কর্যা, ভর্যা (৯২খ ) 
করি, ধরি > কর্যা, ধর্যা (৯৯ খ ) 


রসগত সংশোধন 
(১) বহু অমনঃপৃত বচনাংশ মুছে নতুন করে লেখা হয়েছে। যথা, ৭১খ 
"ও ৭২ক পৃষ্ঠায় প্রায় চার লাইন মুছে দেড় লাইন লেখ! হয়েছে। যেখানে, 


© 


ভূমিকা ৯১ 


বচনাংশ একেবারেই বর্জন করা হয়েছে সেখানে মুছে দেওয়া জায়গাটুকু বিচিত্র 
অলঙ্কৃত রেখায় হুন্দর করে কেটে দেওয়া হয়েছে । যথা, ৯২ক-তে আটটি 
পয়ার পঙক্তি। ১০৮খ-তে প্রায় দু লাইন ॥ 

(২) কোন কোন জায়গায় ২১ এবং ২২ চিহ্ন দিয়ে আগের অংশ পরে এবং 
পরের অংশ আগে পড়ার সঙ্কেত দেওয়া! হয়েছে । যথা_-৬*খ-তে 
২২ সাধুর নিকটে সবে পাঠায় লিখন। খুলনাকে কহিল লিপির বিবরণ ॥ 
২১ ছিজ পুরোহিত আদি বুঝান সকলে । কান্দিয়া তখন দুষ্ট! মরিবার চলে ॥- 
এর অর্থ ২১ চিন্কিত গ্লোকটি ২২ চিহ্নিত ক্লোকের আগে পড়তে হবে। 


প্রকল্প পাঠ 
সমগ্র পু'থিতে প্রকল্প পাঠের সংখ্যা ১৭২-এরও বেশী। এগুলির বা দিকে 
পঙ-ক্তি নির্দেশক সংখ্যা, ডান দিকে ছ্িতীয় পাঠ স্থচক ২ চিহ্ন। মূল 
স্থানগুলি ॥ চিহ্ন দিয়ে চিহ্ছিত কর!। এগুলি প্র. পা- চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ 
করেছি। এই প্র. পা- গুলোর মধ্যে পাচটির আবার তৃতীয় প্রকল্প পাঠ 
রয়েছে, যথা__ ৩১খ-তে 
ক পু'থির মূল পাঠ__ পাপ ইজষ্টমাস তাল পাপ ্যষ্টমাস । 

ঝড়ে উড়াইয়া নিয়া ফেলে কু ড়্যা বাস ॥ 
প্র. পা.২ পাপ দৈষমাস আগে কুডা খায় উড্্যা। 

কোনোবার পুড্যা য়ায় পয সা ॥২ 


প্র, পাত মে চা ০০ 
তত .. ফর । ছায়। ধুডা! ॥ ৩ 
প৯ক-তে 
ক পুথির মূল পাঠ_-শিব শিব স্মরেণ সঘন 
প্র. প-_২ শিব পদ 
প্র. পা-_৩ শিব নাম 
৯৩খ-তে 


ক পুথির মূল পাঠ-__ধুয়া__ ওরে ও মাদল বাজে রে ধা ধা ধা তুদ্ধা 
প্র, পা.-_-২ ধাতুদ্ধা তিলঙ তিদ্ক! কট তাক তুক তুক তুক 
প্র. পা.-_৩ ধিলঙ বিদ্ধা গৃ গ তা থৈ তা থৈ 





১২ চশ্তীমঙ্গল 
৯৯খ-তে 
ক পাখির মূল পাঠ পাচে পাচে বহুদূর জান্‌ 
প্র. পা.__-২ ফিরা ফিরা চান হুঙ্থমান 
প্র. পা.--৩. দেখ্যা দাড়ালেন হঙ্গমান্‌ 
১*৭ক-তে 
ক পু'থির মূল পাঠ__ কৈলাম রাজার পাষ তাহে মোর মাথা জায্‌ 
প্র. পা.__২ কৈলাম রাজার পাশ ভাহে মোর প্রাণ নাশ 
প্র. পা-_৩ = ০৭ *** তাহে যাই যম বাস 
ক পু'থির প্র. পা. গুলোর অধো নি্লিখিত সাতটি প্র. পা. খ পু'থির পাঠে 
সঙ্গিবিষ্ট রয়েছে। যথা__ 
(১) গৌরী করিলেন তথা ২৪খ 
(২) কান্দিলেন ৩৮ক 
(৩) রৌক মোর ৪২ক 
(৪) বৃদ্ধি ৮২খ 
(৫) ফিরা ( খ. তে বানান--ফিরে ) ৪২খ 
(৬) বেদাস্তীর খে. তে বানান_্তি) ১৩৩ক 
(৭) পড়িয়া ধরেণ জড়িয়া (খ তে শুধু জড়িয়া ) ১**ক 


সংযোজন 
অনেক জায়গায় রচনাংশ পরে সংযোজন করা হয়েছে। এগুলি আমরা 
‘সংযোজন’ নামে চিহ্নিত করেছি । 

এই 'সংযোজনগগুলি ক পু'থির মূল পাঠের পার্শ্বে কোথাও নীচে কোথাও 
উপরে কোথাও তির্যক ভঙ্গীতে বিচিত্রভাবে লিপিরুত। ক পুথিতে যতগুলি 
“সংযোজন’ বিদ্যমান তার মোট সংখ্যা তেরটি। এই তেরটি ‘সংযোজন’ খ 
পু'থির পাঠের মধ্যে রয়েছে আর বাকী পাচটি ‘সংযোজন’ খ পুঁখির পাঠের 
অধো নেই। 

যে আটটি “সংযোজন' খ পু'থির পাঠের মধ্য সন্নিবিষ্ট, তা হ'ল-__ 

(১) ভ্রাবেণ সংসার রোগ তেঞি নাম কুদ্র 

ত্রক্ষা কন কি স্থজিল! এ তো অতি ক্ষুদ্র । নক 


৩) 
(৩) 
ও) 


ছে) 


৬ 


(a) 


৬) 


শিব নিন্দা শুনিলে জে ( খ. মা ) ত্যজিব জীবন ॥ 
শশুরেরে নতি না করেণ ( খ- করিবেন ) ত্রিপোচন । ১২ক 
ক্ষণমধ্যে দক্ষ সেনা হইল নিপাত। 
নন্দীশ্বর ঠাকুর অভেদ ভূতনাথ ॥ ১৪ক 
বিষ্ণু ভক্তি দর্পণেতে ত্রক্ষা হাস্যরস । 
তেঞ্ শিব ব্যাস আদি হাস্যতেও বশ ॥ ১৪খ 
তারক বধিল! ষডানন । 


ত্ৰিভুবনে একজন মহাযোদ্ধা হডানন 
গীতাতে লেখেন ( খ. লিখেন ) নারায়ণ ॥ ২৬ক 


কিবা পথ পরিশ্রমে আইলা দিকের ভ্রমে ® 
আযাস ছাডিতে কুঁড্যা ঘরে। ? 
অতি স্বকোমল কায বেদনা লাগ্যাছে পায 
ধিরু ধিরুঃ চল মা সত্বরে ॥ ৩৫ক 
(খ. ধৰ্মধার! বহে কলেবরে ) 

কান্তা কন আর তো করিবে ( খ, করিব। ) না গঞ্জন । 
মুখে দেখ্যা কাদিয়া! পডিল সর্বজন ॥ 
সবে বলে মা তোমার কি আছে গঞ্জন ! 
কামার কাদিছে পড্যা মৃত্যু কব্যা পণ ॥ 
পদ্ম হস্তে অগ্নি তু্যা দিলাম আমরা । 

তারে যম্‌ মো সবাকে লও অতি ত্বরা ॥ 
শিরীষের পুষ্প কায উপবাস তাষ । 
ভ্রাডাত্যে ( খ. দাডাতে ) নাবেণ ভূমে পড়িছেন, বায ॥ ৬৯খ 
মোকে হাড্যা বাপ বল্যা ডাকিযাছ কাকে । 
সেও ধন্য তুমি বাপ বলিযাছ যাকে ॥ 
ধন্য নারী যে তোমাকে পুত্র বল্য। ডাকে | 
ইহ কাল পরকাল যী কৰ ( খ, তে ভুল ‘কর’ ) তাকে ॥ 
এতোদিন মা তোমার যদি ব্যাচ্যা থাকে । 
ধরিয়া আনিব তাকে কে তাহাকে রাখে ॥ 
সিংহলে আপিঘা বাপা পড়িলা বিপাকে । 
মহারালী করিব তোমার সেই মাকে । ১০২খ 





১৪ চণ্ডীমঙ্গল 


শেষোক্ত সংযোজন খ পু'থির পাঠে ক পু'থিতে স্থচিত স্থানে নেই__ 
“পিতৃহত্যা কৈলা বাপু কর্যা অবিচার (খ পু'থির পৃষ্ঠায় ) এই পংক্তির পরে 
আছে। 
ক পু'থির নিম্নলিখিত পাচটি ‘সংযোজন’ খ পুঁধির পাঠের মধ্যে নেই__ 
(১) যা কালী ভুবনেশ্বরী গিরিস্থতা ছিন্নাননপূর্ণ। জযা 
মাতঙ্গী কমলাহভযা চ বগলা ধুমাবতী যোডশী। . 
তারা সা ত্রিপুরা বিশাল নযনা প্রতাঙ্গিরা ভৈরবী 
বাল! বাক্যবিহারিণী মম হৃদি খাতা পরাক্রীডতু ॥ ৮ক 
+ (২) ধুয়া ॥ কি কর রে জঞ্জাল রে মান্দা (“রে মান্পা' খ তে নেই ) 
(৩) প্রতি কল্পে এট মত স্থজেন নাশেন কত 
কোনো কলে ব্র্ষা স্্তিকর ॥ 
কোনো কলে নারাম্মণ কোনো কল্পে ত্ৰিলোচন 
কোনো কল্পে কারণ পার্বতী । 
কোনো কল্পে গজানন গাদ্ধর্ব বেদেতে কন 
স্বর হৈতে জন্মেন---জগতি ॥ 
কোনো কল্পে আগে জল কোনে। কলে আগে স্থল 
কোনো কল্পে আগে বাযু হয়। 
কোনো কল্পে অগ্নি আগে এই রূপ ভাগে ভাগে 
স্থষটি প্রকাশ যতি কথ ॥ 
নং কৈলাসে আছেন গৌরী হর । সখ 
(৪) ভাল গ কুমারী বেশে উমা শোভিতা ॥ 


প্রভাত অযুত রবি জিনি প্রকাশিত ছবি 
সোনার পুলি বিধি নি্্মিতা । 

কুমারীগণের সঙ্গে কি খেলা খ্রেলিছ বঙ্গে 
ধূলা লয্যা এত হুরষিতা ॥ 

ধুলাও লইলা গাষ মোরে না পরশ পা 
তার দেখ্যা খা কি হলা। ভীতা । 

দবতা পুলা করি ছাষা। হৈলা মহেশ্বরী 


খেলিছ ভুবন আনন্দিতা ॥ 


প্ুখল লইযা খেল তবে কেনে মোরে ফেল 


সাধ কারি এ পুখল নিতা। 


মনে এই করি খেদ তুমি ও করিলা ভেদ 


স্থপুথল হইলে লই তা ॥ 


মেনকারে বলি জাষ্যা দেখিব কেমন মায্যা 


মারিবেক হুইযা ছুঃখিতা | 


ধূলা ফেল রাজার ছুহিতা ॥ ১৬খ 
৫) রূপভব অবলোকিত ॥ 


রতন মন্দিরে বাস কোটি ভাঙ্গ পরকাশ 


“ মনি পীঠে শ্রীচরণ শোভিত । 


কোটি চন্দ্র স্থশীতল বত্ব ভূষা ঝলমল 


রূপ দেখ্যা দেবগণ মোহিত ॥ 


চবণতলেতে পড়ি দেবগণ গডাগডি 


মুকুট মণ্ডলী ভুমে লোচিত। 


মুকুটের মণিগণ ঘিরিয়াছে প্রীচরণ 


অলি হয্যা পাদপদ্মে যোজিত ॥ 


গনেশ কান্ধিক লয্যা খেলিছ জননী হয্যা 


মন্দ মন্দ হাস্য মুখে দোলিত । 


পরিহাসে গণপতি তাহে মা মগনা অতি 


মন্দখান্ত হেট মুখে লজ্জিত ॥ 
মুখ ধর্যা গজানন নিরখযে ঘন ঘন 
তাহে রামানন্দ য়তি শোচিত। 


মা মা বলিয়া ডাকি না দেখিলা তুল্যা আখি 
মাইয্যা এমন নহে উচিত ৷৷ ২৬খ 


স্টীকা-টিঞ্জনী 


যতি বলে নহে বল মো পুথলি লঘ খেল 


১৪ 


বাংলাক্ম এবং সংস্কৃতে ব্যাখ্যামূলক বহু মন্তব্য, সংস্কৃত উদ্ধৃতি, শব্দার্থ নির্দেশ 
ইত্যাদি । এগুলি আমরা টি. ( অথাৎ চিলনী ] চিক দিযে নির্দেশ করেছি । 


এগুলির মোট সংখ্যা ১৩০ এর বেশী । 





১৬ চণ্ডী: 


উদ্ধত এবং উল্লিখিত শ্রস্থ, গ্রস্থাংশ, বিদ্যা বা মতের সংখ্যা ও বৈচিত্র 
টিগ্লনীকারের পাত্তিত্যের পরিচয় বহন করে। যথা__ 





মহাভারত. ৬খ আগম__ ১৯ক সাতৃতমত-__ ২৫খ 

মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ_৬খ কোষ ১ন্ক অগস্তা সংহিতা ৪২খ 

ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণ_১৬ক তত্র ২*ক ্ৰহ্ধবিষ্যা _ ১০১খ 

স্কন্ধ পুরাণ ১৬ক গণেশ খণ্ড ২২ক বেদান্ত_ ১০৮ 

বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণ -- ১৬ক সঙ্গীত শাস্ব_২৫খ, ৩৬খ বেদান্ত কলতরু-__ ৩৮ক 
'অলঙ্কার_২৫খ 


এই নিবন্ধের প্রান্তে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই পুথি পাশ্বলিখন 
সমেত খুব সম্ভবত স্বয়ং রামানন্দ যতির লিখিত অথবা তার সাক্ষাৎ তত্বাবধানে 
এবং নির্দেশে কোন শিক্ষিত লিপিকারের দ্বার! লিখিত, কারণ__ 
(১) মূল এবং পাশ্বলিখনে হস্তাক্ষরের ছাদ একই রকম, শুধু কয়েকটি 
ব্যতিক্রম আছে, যথা__ 2 
(ক) ‘ক’-কে ‘ক’ লেখা হয়েছে। এই তফাৎ একই ব্যক্তির পোষাকী 
এবং আটপৌরে হস্তাক্ষরের দরুণ হওয় খুবই সম্ভব৷ 
খে) ‘র'-তে সাধারণতঃ ফুটকি দেওয়া হয় নি। তবে কোন কোন 
জায়গায় হয়েছেও। এর কারণও পূর্বব্। তা ছাড়া মূল 
লেখাতেও তো অনেক সময় ফুটকি পড়ে নি। 
গে) ২৬ক-খর মূল এবং পার্খালিখন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির লেখ! ॥ 
&৮-ক তৃতীয় ব্যক্তির ( “হস্তাক্ষর" অংশ জরষ্টব্য )। 
(২) প্রকল্প পাঠ নির্দেশ স্বয়ং গ্রন্থকার ছাড়া আর কারে! দ্বারা সম্ভব নয়। 
(৩) টিপ্ননীকার এবং গ্রস্থকারের পাণ্ডিতোর পরিধি এক জাতীয় । 
(৪) গ্রন্থ সমাপ্তির পরে খ-পুঁখির চেয়ে অতিরিক্ত অংশ (আলোচনা 
নিয়ে জরষ্টব্য ) 


এই পুথি স্বয়ং রামানন্দের লিখিত হওয়ার বিরুদ্ধে একটিমাত্র প্রবল প্রমাণ 
আছে’ তা হ'ল তৎসম শব্দের বানানে ভুলের বাহুল্য। সাধারণ বাংলা পুথির 
তুলনায় এই ভুলের সংখ্যা নগণ্য হইলেও যতির মত শিক্ষিত, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির 
পক্ষে এই সব ভুল অসম্ভব মনে হতে পারে। তার উত্তরে বলা যায়, এই সব 
ভুলগুলির কোন কোনটি 52 ০f Pen, কোন কোনটির বাংলা উচ্চারণ বা 


@ 

ভূমিকা ১৯ 
তৎকালে প্রচলিত বাংলা বানান অনুসারে লিখিত, ভুল নয়। মূলে বা পার্শ্ব 
লিখনে সংস্কৃত রচনা বা উদ্ধৃতিতে ভুলের সংখ্যা খুবই কম। আবার ১২৮খ-তে 
বাংলা টিগ্লনীতে ‘সামিগ্রী’ বানান রয়েছে । এটিকে “সামগ্রী” শব্দের ভুল বানান 
না বলে এ শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ অস্থসারে লিখিত বানান বলাই বোধ হয় সঙ্গত। 
কিংবা এমনও হতে পারে, লিপিকারের দ্বারা লিপিকুত হওয়ার পরে যতি 
আমূল সম্পাদনা করেছেন, দুজনের হাতের লেখা "অনেকটা এক রকমের ছিল। 

(জীবনীতে “রচিত গ্রন্থ' অংশ জষ্টব্য ) 


পু থির অতিরিক্ত অংশ 
গজ বস্তু ঝ্তুচন্দ্ শাকে গ্রন্থ হয়। 
চণ্ডীর আদেশ পায্যা রামানন্দ কয় ॥ 

এই গ্লোকের পরে খ-পু'থি সমাপ্ত হয়েছে। ক-পু'খিতে এর পরে একটি 
সুদীর্ঘ মাতৃন্তব বসেছে । ভক্তির 'আকুলতায়, অধ্যাত্মাস্ুভূতির গভীরতায়, 
মাতৃ-আহ্বানের আস্তরিকতায় অপূর্ব এই স্তব স্বামপ্রসাদ এবং রামরুষণকে 
মনে করিয়ে দেয়। এই ৮০1০-টিতে সম্পাদনার চিহ্ন থাকলেও কোন বানান 
ভুল সংশোধনের চিহ্ন নেই, “মতি”, ‘পুরোহিত! “যার” ইত্যাদি বানান প্রথম 
থেকেই ঠিক লেখা হয়েছে । শেষের দিকে অনেকগুলি ‘র’-এ ছুটকি দেওয়া 
হয় নি, টিগ্রনীবহ। 

এর পর তিনটি ৪০1/০-_তাতে কোন সংখ্যা দেওয়া নেই, শুধু একটি পৃষ্ঠার 
বা দিকে ১ লেখা আছে। 

প্রথমটিতে মূল গ্রন্থের রসবিচার--অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে একটি 
চমৎকার Revie৮-_কোথায় কোন রসের শ্রুরণ, কোথায় কোন তন্বের 
প্রকাশ, এমন কি কোথায় কোথায় রচনা উৎকর্ষ-মত্ডিত, তার উদাহরণ । 
দ্বিতীয় 011০ (ত্ৰিটিশ মিউজিয়ামের পুথিতে এটি আগেরটির পূর্বে রয়েছে, এটি 
কোন রক্ষক বা পাঠকের ক্বৃত হতে পারে) কোন বাংলা রামায্ণের ছিন্ন পত্র, 
পৃষ্ঠা দুটি মুছে বড় বড় করে কেটে দেওয়া । অস্পষ্টতার মধ্যে থেকে কিছু কিছ 
পড়া যায়। যথা_ 

জানিল কাবণ। বিশ্বস্তর হইলেন ঠাকুর লক্ষ্ম---তুলিলেন 
কোলের---। উচ্চ রবে ক্যান্তা রাম--- 


১৮ চণ্ডীমঙ্গল 


অকম্পন আইল কাপায় ত্ৰিভুবন । “ঘোরতর যুঝিছেন পবন নন্দন ॥ 
*--দিল দরশন। বিভীষণ সহিত তেজিয়া গেল রণ ॥ 

ঘোর যুদ্ধে কাতর হুইল! বিভীষণ ৷ টিটকারী দিয়া হাসে---॥ 
গদাঘাতে দৈত্যকে পাঠান যমপুর। দুই হস্ত বাঢ়াইল 

পর্বত প্রমাণ । . চাপনেতে কত কপি গডাগডি যান ॥ _ 


ক্ুষিলেন নীল বীর পর্বত আকার--এই £13০-টির এবং পরবর্তীষ্টিরও 
আশে পাশে উপরে নীচেও আসল পুথি মত টীকা-টিপ্রনী, সংযোজন 
ইত্যাদি রয়েছে । 
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা আমি মূঢ় অধম নর 
আমার মোহেতে (?) মতি কুকর্শ্ম কর্যাছি কতি 
কি হবে কি হবে গতি কন রঘূবর ॥ বাম ভজ মন 
জানকী জীবন--কিছু অংশ সংযোজিত। 


এক পাশে শ্রীহ্্গা উররুষণপ্ীরুষ্নমো গণেশায় নম: । এটি যতি রচিত 
রামায়ণের একটি আল্গা বাতিলপত্র হওয়া খুবই সম্ভব । 


৩ নং অতিরিক্ত £01;০-টি ঘন কৃইতন রেখায় কেটে দেওয়া । এই কাটার 
মধ্যে থেকে যে সব অংশ পড়া যাচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায় এটি কোন 
-সংস্কত কল্প জাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত টাকার ছিন্সপত্র। এটিও যতি রচিত 
কোন সংস্কৃত গ্রন্থের নামঞ্জুর পত্র হওয়া খুবই সম্ভব। ইত্যাদি ইত্যাদি 
বলে মূল নির্দেশ করে ব্যাখ্যা! করা হয়েছে £7০-টিতে__এক পৃষ্ঠায় 
নবেণেত্যাদি--নবেন জ্রব্যেণ---। ইত্যাদি আসনাদি ভিরনচিতোহতিথিরস্ত 
গৃহস্থস্ত গৃহে ন বসেং। আচারবাহুলাং ভাব (সর) তে শাস্তিপর্ববণি মোক্ষ 
ধন্দ্দান ধর্শ্ময়োর্লভ্যং। পাষত্ডিন ইত্যাদি পাবশ্ডিনো নানাবেশ ধারিণ £ 
বেশ মাএধাবি (রি) লোকা। পাশন্দে পাপমাচষ্টে ষগুচিহ্ুস্ত বাচক 
ইতি বচনাত, পাষণ্ডঃ পাপচিহ্নং পাষণ্ডী তদ্যুক্ত:---হৈতুকা: কপিলাদয়: । 
তথা চ হ্যশীর্ধ পঞ্চরাত্রে কপিল (শ্চ? ) কণাদশ্চনাস্তিকো নগ্ন এব চ। 
গোতমো জৈমিনিশ্চৈব ষডেতে হেতুবাদিন: ॥ .--বেদবিদ্য| ভ্রত স্বাতান্‌ 
বেদস্থাতক-_ত্ৰত ন্াতক--.উভঘ ন্লাতকান্‌॥ হাবী (রী) তঃ যঃ সমাপ্য 
বেদমসমাপ্য ত্রতানি লমাবন্ততে স বিগ্যাঙ্গাতকঃ যঃ সমাপ্য ্রতান্তসমাপ্য 


ভুমিকা - ১৯ 
বেদান্‌ সমাব্ততে স ব্রতন্গাতকঃ উভযং সমাপ্য যঃ সমাবর্ততে স বিছ্যাব্রত- 
স্বাতকঃ। শক্তি ত ইত্যাদি-.-। ভূতেভ্যো বৃক্ষাদিপণ্যন্তপ্রাণিভ্যঃ | “**বা! 
সেরা) জত ইত্যাদি ইহ-..ইতি যোজন! । 


াজ্যান্তে (৭ চিহ্ন দিয়ে তলায় যোজিত ) বাজিনো! ধাজ্য শিশ্য-যোর্বা 
সন্ধদ্ধে ধনমিচ্ছেত, যাজ্য কণ্মান্তে---ইছেদিতি যাজ্াশিশ্কাসম্তবে ॥ যজ্জোপবীত- 
মিত্যিকবচনৎ জাতাবিতি কেচিত_। যজ্ঞেপবীতে দ্বে ধার্ধো ইত্যাদি স্মতেঃ । 
নোৌক্রে গৌবর্নে ॥ নেক্ষেতেত্যাদি । নোপ্্টরং রাহুণা গ্রস্তং ব (সর) দ্রাদ্যু- 
পসর্গসক্তঞ্চ নভসো। মধ্যং গতং মধ্যাহকালীনং॥ মৃদুমিত্যাদি দৈবতৎ 
দৈবতামিতি পাঠো ।---আর্তবদর্শণে ঝ্তুলক্ষণে॥ নাজ যা দিত্যাঘি।--- 
পবগীগ্ন তৃতীয বৰ্ণযুক্ত: পাঠঃ । ন ফালক্ষ্ট ইত্যাদি চিত্যাং অগ্নার্থকতেষ্টকা- 
ভাবে মণ্ডপ বেদী কুণ্ডাদৌ চিতাযাঞ্চ ॥ ---তথৈৰ গাঃ তখৈব গামিতি পাঠো ॥ 
তিব (=র) স্কতেনেত্যাদি কাষ্টং লোষ্টং পঞ্চহুণানি বা তিরস্কত্য.-- উচ্চরেত, 
ত্যলেত, ন তু কাষ্ঠাদিভিবাছ! (-ধাচ্ছা) দ্যেতি--- ॥ 


অপর পৃষ্ঠায্_বয়স ইত্যাদি.**যৌবনে--.বাদ্ধকে ত্রিবর্গাহ্ুলারিধী বাগ বুদ্ধিঃ 
এবং যন্মিন বযলি যত, কর্শ্ম যোহর্৫থঃ--..- ক্বতস্তা তস্যাহুরূপং চরণ (?) 
স্তিষ্ঠেত.। ::'নিগমানিতি নিঃশেষেণ গমযতীতি নিগমো জ্ঞানকাণ্ডঃ ॥ 
এতানিত্যাদি। অনীহমানাস্ত ইন্দিযেধ বজুহবতি ন তু বাহ্য জ্ঞান ন্র্গ। (1) 
পবর্গাদি বিষানং ইন্দিযেব নাশযন্তি আত্মনোহভিনিবেশনং ন কুর্বস্তি ইতি 
ভাবঃ। বাচীত্যাদি বাগিত্যুপলক্ষনং ইন্সিযেযু প্রাণং প্রাণবাযুং নাসাদ্ভ্যন্তরে 
ৰাযুং লযং কুৰ্ব্দন্তি ন তু বহিনিঃ সাব্যস্তি যদ্ধা বাচি বেদোচ্চারণাদিবূপে বাচি 
প্রাণং সমর্পযন্তি। অপি বা প্রাণং প্রাণাত্রযমশনপানং বাচি মুখে অপর্যন্তি 
-কিংব (৭ চিহ্ন দিয়ে পরে যোজিত ) ৩ (0) খা প্রাণে বাচং প্রাণ ধাব 
(=র) নার্থমের বাচং ক্ষিপ্রতি ব্ধিকাং নেতি কিংবা প্রাণে নিশ্বাসোচ্ছা- 
লমাএকে বাচং বেদোচ্চারণাদিবূপাং বাচং ক্ষিপন্তি অথবা প্রাণে জীবন 
ধাব (বর) ণা্মবাযৌ বাচং ইন্জিয়ানি ক্ষিপন্তি ইন্দ্রিযব্যাপারান্‌ ( ‘ক্্ম' শব্দ 
কেটে দেওয়া হয়েছে উভয়এ) কুর্ববন্তীতি যাবত২। সর্বত্র কষ্ম পদ বাচ্যং 
হৰিঃ অধিবব (-=র) ৭ পদবাচ্যোহপ্রিরিতি দিক্‌ । 'অক্ষযাং যজ্ঞনিবৃত্তিং পশ্থান্তো 
জন! বাচি ইন্দিযেযু প্রাণে চ সর্ব বিযযেন্দ্রিযাদিকং জুহ্বতি । যদ্ধা! বাচি 
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২৯ চণ্ডীমঙ্গল 

প্রাণে চাক্ষযাং যজ্ঞ নিবুততিং পশ্যস্তো বাচি প্রাণং প্রাণে বাচংজুহবতি । যজ্জোত্র 
বিষ্ণু, যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু বি=রিতি শ্রতেঃ। তন্নিবৃত্তিস্তন্নিযপাদক বৃপা 
জ্ঞানধাবা (=র!) সাক্ষাৎংকারিণী শক্তিবিতি। জ্ঞানেনেত্যাদি জ্ঞানেন 
বক্ষ্যমাণাদৈত জ্ঞানেনৈব এতৈ কুক্তৈ মখৈ যজস্তি এতেষাং ‘সৰ্ব্বেষাং ভ্রব্যযোগা- 
দিবজ্ঞানাৎ ফলভাগিনো ভবস্তীতি সৰ্ব্বং কশ্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পৰি (রি) 
সমাপাতে ইতি ভগবদ্ধচনঞ্চ ॥ এফাং বিপ্রাণাৎ জ্ঞানমূলাং ক্রিয়াৎ পশ্থস্তো:'" 
ইতানুসঙ্গঃ॥ তথাচ মহাভাবতে মোক্ষধশ্দমে তথাপ্যাত্মান্সন্ধানমুভস্মঘাপি 
দৃশ্থাতে উভগ়ন্র জ্ঞানকৰ্শ্বোভয়ত্র ॥ :--অপ্নিহোত্রমিত্যাদি ৷ দর্শেন দর্শীখ্যযাগেন 
তথা পৌর্শমাসেন। সঙ্তান্ত ইত্যা্ি...সঙ্তান্তে সন্বংসবাস্তে ॥ না নিষ্টেত্যাদি 
ন ইষ্ট অনিষ্টা ন অনিষ্ট! নানিষ্ট্েতি অভাবে ভাব: প্রতিযোগি ্বর্ূপ। 


সহায়ক পুথি বা খ-পুির বিবরণ 


পুথির কথা 

এসিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব ক্যাটালগে এই সহায়ক পুঁথি বা খ-পু'থির নম্বর 
বঙ্গ ১৯-২০, পুখিটি “ভক্তি শান্্র' সম্পর্কীয় ১152.55০7%. বলে সোসাইটিতে 
চিহিত। মোটা খড়খড়ে ঈষৎ হলদে তুলোট কাগজে ১২ ইবি'*৮& ইঞ্চি 
সাইজের বেশ যত্ব ক'রে বাধানো খাতায় পু'থিটি বাধানো। বঙ্গ ১৯ ও 
২* এই দুইটি পুঁথি এক সঙ্গে একত্রে বাধানো। বঙ্গ ১৯ হ'ল আমাদের এই 
আলোচ্য পুঁথি আর বঙ্গ ২* হ’ল স্বতন্থ একটি পুঁথি__ছূর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
'বিরচিত 'গঙ্গাভক্তি তরক্ষিনী' । এসিয্াটিক সোসাইটির এই একত্রে বাধানো 
পু'থিদয়ের মলাট মোটা পীজ, বোর্ডের । উপরের অলাটটি উল্টালে উপরের 
মলাটের বাঁ দিকে খুবই ছোট একটি চৌকো সাদা কাগজের চিঠাতে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের ইংরেজীতে মুত্রিত শীল মোহর, তা'তে লেখা Gallege of 
Fort Wailliam 1825, এখানে লক্ষণীয় Willi৭m৷ শব্দের বানান, Wailliam 
না কি W অক্ষরটি লিপিকরণে highly ornamented বলে Wa-র মতো 
দেখাচ্ছে? উপরের মলাটের পরেই একটি মলাট-_সংশ্লিষ্ট মলাটের মাপের 
মোটা কাগজ, সেই কাগজটি উন্টালে কাগজের অপর পৃষ্ঠে হাতে লেখা 
নং ৪৭, তার নীচে প্রথমে ইংরেজীতে লেখ N০. 19, 20, তার নীচে বাংলায় 
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ভূমিকা ২১ 
লেখা ১৯, ২০। তারপর ডান দিকে পুথি প্রথম ঈবৎ হল্দে কাগজটিতে 
উপরের দিকে বাংলার ছাপানো হরফসুক্ দুইটি সরু কাগজের চিল্তে সাটানো, 
এ’ চিলতে কাগজের টুকরো! দুটো ছাপানো ক্যাটালগের কর্তিত অংশ । সরু 
কাগজের চিলতে দুটোর উপর নিগ্ররূপ বর্ণন রয়েছে £ 


২* গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ছর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ব 5. 
১৯ চত্তীর গীত রামানন্দ গোস্বামী ভক্িশাহ্র M5. 


এখানে লক্ষণীয় “রামানন্দ যতি’ নয়, লিখিত আছে ‘রামানন্দ গোস্বামী’ | 
এর নীচে ইংরেজীতে ব্লক করা হরফে হাতের লেখ! GUNGA BHUKTE 
TURUNGINEE (বানান এইরূপ ), আঁবার তারই নীচে হাতে লেখা 
অক্ষরের ছাদে দ্বিতীয় বার ইৎরেজীতে অনুরূপ বানানে লেখ! Gunga Bhukte 
Turunginee : হাতের লেখার ছাদ দেখে মনে হয় এ লেখা সম্ভবতঃ কোন 
অ-ভারতীয়ের। এর নীচে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শীল মোহর । শীল 
মোহরের উপরে প্রথমে পারসিক ভাষার হরফে লেখা--কিতাব কালিজ ফোর্ট 
উইলিয়াম, মধ্যে দেবনাগরী হরফে লেখা! ক্ষিলার কািল দ্বার বল্তিঘম তার 
নীচে বাংলা হরফে লেখা-_পুস্তক কালেজ ফোর্ট উইলিম॥ ১৮২৫ সালের 
বেশ কিছুকাল পরে যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেদ তুলে দেওয়া! হয়, সেই 
সময়ে গ্রন্থাগারের যাবতীয় মুত্রিত বইপত্র ও পুথি সংগ্রহ ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া 
অফিস লাইব্রেরী এবং এদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির মধ্যে ভাগাভাগি করে 
দেওয়া হয়। এই স্থত্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই পু-খিটি যা এখন 
আমাদের আলোচ্য ‘খ’-পু'থি-_এসিয়াটিক সোসাইটিতে আসে । 


পু'থিটির পৃষ্টাসংখ্যা সর্বমোট ১৪১র সামান্য একটু বেশী, পুরো ১৪১টি 
পৃষ্টা আর ১৪২ নং পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত মাত্র ৬টি লাইন। প্রতি পৃষ্ঠায় লাইনের 
সংখ্যা ২৫ অথবা ২৬, অবশ্য ২৫ এর কম ২৪ লাইন যা'তে রয়েছে, এমন 
পৃষ্ঠা কয়েকটি আছে, আবার ২৬ এর বেশী ২৭ লাইন যা*তে রয়েছে এমন 
পৃষ্ঠা কিছু কিছু আছে, তবে অধিকাংশ পৃষ্ঠাগুলোতেই লাইনের সংখ্যা 
২৫ অথবা ২৬।॥ কোন পৃষ্ঠাতেই কোন লাইনের আস্তে বা শেষে ফাকা 
জায়গা রাখা নেই অথবা কোন লাইনে ছাড় দেওয়া নেই। বেশ ঠাসা, 
ভর ভরাট লেখা প্রতিটি পৃষ্ঠায় । 
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২২ চণ্ডীমঙ্গল 


অক্ষরের ছাদ 

খ-পু'থির হস্তাক্ষর উপবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে সাধারণভাবে 
প্রচলিত হস্তাক্ষরের অনুরূপ, সেই সময়ে বাংলার নানা প্রান্তে বিছ্যমান্‌ 
টোলের অধ্যাপক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের যেমন নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, 
পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া, ঢাক! জেলার বিক্রমপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলের টোলসমূহে অধ্যাপন-অধ্যাপনারত পণ্ডিত মহাশয়দের লেখা অক্ষরের 
ছাদ সাধারণত যে প্ররুতির ছিল এবং আইন-আদালতের আঙিনায় দলিল- 
দস্তাবেজ, হিসাব-খতিয়ান, মুচলেকা-মুসাবিদা লিখনরত পেশাদার পাকা 
'লিখিয়েদের অক্ষরের ছাদ যে ধরনের ছিল, এতছভয়ের মাঝামাঝি পর্দায়ের 
নমুনা প্রদর্শনকারী হস্তাক্ষর হ’ল আমাদের এই খ পুথি বা সহায়ক পুথির 
লিপিমালা । 


বানান 

মূল পুথি বা ক পু'থির বানানে মোটামুটিভাবে একট! সামধ্রপ্তয বিদ্যমান, 
খ পির বানানসমূহে কিন্ত তেমনি সামগ্রন্ত নেই। ক পুথির আপাত 
দৃষ্টিতে ভুল বলে প্রতীয়মান কতকগুলো! বানানের ক্ষেত্রে পু'থির আহ্মপূর্বিক 
পাঠের মধ্যে একটি সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া ঘায়। যেমন, করেণ, ফিরেণ, 
পুরেণ, ধরেণ ইত্যাদি বানানে ক পুঁথিতে সংস্কত ব্যাকরণের নিয়ম অন্থসরণ' 
ক’রে সর্বত্রই ‘র’-র পরে ন-কে ণ করা হয়েছে । কিন্ত খ পু'থিতে এই 
শব্দগুলোর বানানে ন ও ণ-র ব্যাবহারে যখেচ্ছাচার__কোথাও ণ, আবার 
কোথাও ন। খ পুথিতে আখি, ফাফর ইত্যাদি শব্দে কোথাও চন্দ্রবিন্দু 
আছে, "সাবার অনেক জায়গায় " চন্দ্রবিন্দু লেইও। বণ, স্বর্ণ, বর্ণাইয়াছে, 
কর্ণ ইত্যাদিতে “ণ*তে যেখানে রেফ, সেই ক্ষেত্রে দ্বিত্ব ‘ণ’-র অবস্থিতি 
কোথাও আছে, আবার কোথাও নেই । রেফযুক্ত হ্িত্ব ণ, অর্থাৎ, 84 অনেক 
সময় আবার ও করেও লেখা হন্সেছে, যেমন '“স্বর্ম”র বিনিময়ে স্ব্ড। 
(ক -পুখিতেও দ্বিৱ ৭ কোন কোন ক্ষেত্রে ণর্ড ক'রে লেখা! হয়েছে। ) 
জলে, জলিল, জলন্ত ইত্যাদি শব্দের বানানে জ-র সঙ্গে ব-ফলা ক পুখির 
পাঠে যেমন নেই, খ পু'থির পাঠে তেলনি নেই। bl 


অতিরিক্ত অংশ 
খ-পুির সবচেয়ে উল্লেখযোগা “বৈশিষ্ট্য” হ’ল পু'থির ভূমিকা অংশে রামানন্দ 
যতি সম্পর্কে তার অন্থরক্ত শিশ্য ব1 ভক্ত দ্বিজ রুষ্ণকান্ত্রের বিবরপ। ছন্দোবদ্ধ 
এই মনোরম বিবরণীর আরস্তের কয়েক পংক্তি নিম্রক্ূপ ই 
ধুযা ॥ ভঙ্গ মন সন্গযাসীর চরণ ॥"॥ 
সঙ্গ্যাসীর চরণ বন্দিব লক্ষবার । 
করিলেন রামতব্‌ গ্রন্থের প্রচার ॥ 
চব্বিশ পুস্তক করিলেন সংস্কৃত । 
সে সকল গ্রন্থ জান্যো পরম অমৃত ॥ 
মূর্খ তরাইতে পুন করিলেন ভাষা । 
না বুঝিয়া তাহে নিন্দা করে যত চাসা ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি 
ছন্দোবন্ধ এই মনোরম বিবরণীটি আমরা এই নিবন্ধের পরিশিষ্ট (ক) অংশে 
সন্নিবেশিত করেছি । ' ক-পু'থিতে এই বিববশীটি নেই । এই বিবরণীটি 
ছাড়াও খ পুথিতে আরোও এমন কয়েকটি ছোট খাটো! অতিরিক্ত অংশ 
আছে, যা ক পুখিতে নেই । যথা 
(১) সগর বংশ উদ্ধারিল! নাম ভাগীরতী । 
তরাইতে হল্যো তোর স্থতহিন গতি ॥ খ-পুখি পৃষ্ঠা ৩ 
(২) কালুকে না ধরে ছোট কুড্যার ভিতরে । 
কালু লাগে ধর্্দকেতু বড় ঘর করে ॥ খ-পুণবি পৃষ্ঠা ৩৩ 


(৩) ভিন্দিপাল কৌমদকী কুপাণের ঝকমকী 
পট্টিস তোমর চন্দ্রবাণ । 


কঙ্কাল কুঠার ভন্দ লে?)  কুস্ত হযসির সল্প 
নবাচ পার্ধন্ত তুরকান ॥ 
ইন্দিজগ্নি বাযু বাণ কিন্কিণীর হান হান 


পদ্ম বজ্র গরুড খটবাঙ্গ । - 
তোরে (র) বরুণচক্র পদ্ম সো’মা সো’র নক্র 
বতকৰ্ম্ণ বিপাটক কঙ্ক ॥ 





২৪ চশ্তীমঙ্গল 


প্রমর্দন প্রমথন প্রশ্বাপন প্রমোহন 
পঞ্চমুখ সতমুখ দণ্ড। 
ক্রৌঞ্চবন্ধ মত্ধিগড শস্তাপন শৈব চণ্ড 
অঙ্কুশ পৈচাস জে ভূষণ্ড ॥ খ-পুখি পৃষ্ঠা ১১৪ 
(৪) রাজ্য হবে নাষ জাব জমবাস খ-পু'থি পৃষ্ঠা ১১৯ 
ক-পু'থির পাঠের মধ্যে পাচটি ‘সংযোজন’ খ-পু'থির পাঠের মধ্যে নেই । "এ 
প্রসঙ্গ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ক-পুঁথির মূল পাঠেরও কিছু 
কিছু অংশ খ-পু'থির পাঠ থেকে বাদ পড়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
উদ্দাহরণ, যথা 
(১) কাল পাল্যাছিলাম দিবা তো তার ফল_২৫ক 
(২) দয়াময়ী তব নাম কৈবল্যকারিণী। 
সিংহবাহিনি দুৰ্গা দশভুজধারিণী ॥ 
জগত জননী জযা ভবভযহারিনী। 
ঈধৎহাসিনী গৌরী দুঃখ নিবারিণী ॥ 
মহামায়া হেমরূপা কৈলাসচারিণী । 
শুস্ত নিশুস্ত রক্ত বীজ বিদারিলী ॥ 
অনানি শক্তি নব শুভ কুমারিনী। E 
শিরীশ কুহুম অঙ্গী ঘোর সমরিণী ॥ 
(আটটি পয়ার পংক্তি) ১১৯খ-১২ক 
ডে ধুয়া ॥ নমামি সর্ববঙ্গলা ইত্যাদি ॥ 
চণ্ড চুৰ্ণ করা চণ্ডি চরাচর চারিণী। 
ভক্তে বরাভয দৈত্যে খড়গামুণ্ধারিণী ॥ 
রবি শশী বহিন ত্রিনযনা দৈত্য ত্রাসিনী। : 
করাপবদনা কালী অষ্ট অষ্ট হাসিনী ॥ 
ঘোর সমারিণী ঘোরা ঘর্শ্মমুখ লাসিনী । 
কৈলাস বাসিনী দুৰ্গা হৃত, কমলবাসিনী ॥ 
ক্বপামযী গিরিস্থত! স্থষ্টিস্থিতি কারিণী। 
চরণ চাকু চন্দ্র চষে ভব ভয হারিণী ॥ 
+ (ধুয়া এবং আটটি পংক্কি) ১২৮ক 


৫ 


) ধুযা ॥ মা মোরে এইবার গ মা করুণা কর 
শঙ্ধরঘরণি গ মা ॥.॥ ৬৬খ 
৫) হরিশ্চজ্্ বাজার বাণীর জে দুর্গতি । 
সেই দশা আমার করিলা ভগবতি ॥ 
কুশীলবে লৈযা সীতা ছিলেন কানন্‌। . 
5 সেই মত ছিরু লয্য! বান্ধা আছি মন্‌ ॥ ৮৪খ 
(৬) ধুযা ॥ প্রভু নামের মহিমা রাখ 
নিজগুণে কর মোরে পার-_-»৫খ 
(৭) শ্ৰীরাগ ॥ শিব শঙ্কর বল নর বদনে ॥ ১০১খ 
(৮) এত শুন্যা দেখিতে আইলা হনুমান । 
তুলসীদাসের তরে ডাকিযা শুধান্‌ ॥ 
তুলসী বলেন না পাল্যাম দরশন্‌ ॥ ১**খ 
(2) ধুযা। 'অ মা শঙ্করি তার তারিনী গ। ১*৩খ 
(১০) মোহিনী ছাড়িযা গেলা সিংহল নগর | 
তখন চৈতন পায্য! কান্দে মহীধর ॥ ১১১ক 
(১১) ধুযা ॥ জয জয মাতঙ্গি মাতঙ্গি__১২৯খ 


খ-পু'থিতে লিপিকার প্রমাদ বহু, বানান ভুলও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। 
খ-পুথির লিপিকার প্রমাদের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ__ক-পুখির 
পাঠে আছে__ 

প্রাণ পান দক্ষ কিন্ত নাহি পান শির । =: 

পূর্ব কথা স্মর্যা প্রভু কন ধিরে ধির ॥ 

ছাগমুগ্ড পাবে দক্ষ আছে নন্দী শাপ । 

ছাগমুণ্ড পান দক্ষ মনে অহতাপ ॥ 

ভূৃগু গর্গ পরাশর আদি মুনিগণ । 

যজ্ঞ ভাগ দ্বিযা কৈলা শিবের অর্চন ॥ 

সতীর শরীর পড়্যা আছে ভূষিতলে । 

দেখিয়া ভাষেণ শিব নযনের জলে ॥ 


জটা আন্ধা হৈল অঙ্গ করে চল ঢল । 
সতীরে করিয়া কান্ধে হলেন পাগল ॥ ১৫খ 
ক পুঁবির এই দশ পংক্কির জায়গায় খ পু'থির আবোল তাবোল পাঠ নিয়রূপ 
প্রাণ পান দক্ষ মনে অন্থতাপ। 
ভূগু গৰ্গ পরাসর আদি সুনিগণ ॥ 
সীতারে করিয়া কান্দে হৈবে দক্ষ আছে নন্দি সাপ be 
ছাগ মুণ্ড পান দক্ষ মনে অহ্ৃতাপ ॥ 
কোন কোন স্থলে ক ও খ পুঁধির পাঠ একেবারেই আলাদা । যখা__ 
ক. ধুযা_শ্ামের বাশী আর ঘরে ৈতে দিলে না দিলে না। ৯৬খ ঢু 
ঠিক এই জায়গায় খ পু'থির পাঠ__ 
খ- কি আর কর রে জঞ্জাল মানস! 
আবার ক পু'থির পাঠ__. 
যতি বলে দুষ্ট কথা আমি না লিখিব। 
না বুঝিলে তাহারে কি রূপে বুঝাইব ॥ _২৭ক 
ঠিক এই স্থানে খ পুঁখির পাঠ__ 
ধুযা ॥ হর শঙ্কর বল বদনে । অথবা ॥ 
অরে বল রে কলির জীব 
কালী কালী কালী 'ম্বতবানী 
ভবসাগরে তরণি ভবানী ॥ 


রামানন্দ যতি 


রামানন্দ যতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বল্পঙ্ঞাত একটি নাম__যাত্র নাম। 
লোক স্থতিতেও তিনি কোন চিহ্ন রেখে যান নি মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের 
মত। এর প্রধান কারণ ছুটি। প্রথমত সন্যাসী রামানন্দ কোন রাজচ্ছত্র- 
ছায়ায় তার কাব্য রচনা করেন নি, কোন বাকুড়া বা রঘুনাখ রায় বা কষ্ণচন্দ্রের 
পৃষ্ঠপোষকতা তার খ্যাতির পথ প্রস্তত করে নি; তিনি তা চানও নি। 
- দ্বিতীয়ত সর্বপ্রকার গ্রাম্যতাদোষ এবং স্থুলরুচি-বিরজ্িত তার শিষ্টশালীল 
রচনা 'আদিরস এবং রসনা রসের রসিক জনের চিত্ত হরণ করবে কি করে? 





ভূমিকা ২৭ 
রামানন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন ১৬৮৮ শকে (১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ) 
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার ১৪ বছর পরে । গজবস্দঞ্চতুচন্্র শাকে গ্রন্থ 
হয়। চণ্ডীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কয় ॥ সন্ল্যাসীর পূর্বা্রমের কথা 
জানানো নিষেধ বলেই হয়ত কবি নিঙ্দের মাতা পিতা জন্মস্থান ইত্যাদি 
সদ্বন্ধে নীরব থেকেছেন, কিন্ত বহু শাস্্রপারঙ্গম বিদগ্ধ রসিক সহৃদয়, তীক্ষোজ্জল 
বুদ্ধি, প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব-প্রতিভাসম্পন্ন, উদার অসাম্প্রদায়িক দরদী মরমী 
ভক্ত রামানন্দ তার যে পরিচয় নিজের অজ্ঞাতসারেই গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে 
রেখেছেন, তা নিতান্ত অল্প নয় ॥ তাছাড়া খ-পুঁবিতে প্রাপ্ত তার অঙ্তরাগী 
শিষ্য ব| ভক্ত দ্বিজ রুষ্ণকান্তের বিবরণ এ সম্পর্কে আমাদের কিছুটা 
সাহায্য করে। 


রামানন্দের মুখের কথার সঙ্গে কুষ্ণকান্তের নিজের ভাষা মাঝে মাঝে 
মিশিয়ে রচনা করা রামানন্দের উদাসী জীবনের যে সংক্ষিপ্ত ছবি এই বিবরণের 
At BEES TERS Sd HUE Botti 
ইবরাগোর বীজ আসন্তে আস্তে অক্কুরিত হতে থাকে । মাত্র সাত বৎসর বয়সে 
বৈশাখের খা খা দুপুরে একটি আমবাগানে বসে বালক রামানন্দ যে গভীর 
আসত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যান, তার সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্নাথের জীবনে পিতামহীর 
মৃত্যুতে অন্তত সেই অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার তুলনা করা চলে। বন্ধুরা এসে 
আচ্ছন্ন বালককে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, কিন্ত সেই প্রবল তরঙ্গ তার মনে 
থেকে থেকে দোল! দিতে লাগল। ইতিমধ্যে কে একজন বললেন__সন্সযাসী 
হও, তাহলে সব জানতে পারবে । সেই দিন থেকে তার মনে অস্পষ্ট কিন্ত 
তীব্রভাবে সন্গ্যাসের আকাঙ্ষা জাগ্রত হল। বালকের “উপনম্মনের দিন 
কোথা হৈতে অকস্মাৎ ছু'জনা সন্যাসী’ এসে ‘দীক্ষা করাইয়া ভার করিল 
গমন।” এরপর ছাদশ ব্সরে তিনি আগমে দীক্ষিত হলেন, যোগাভ্যাস, 
আহারে কুদ্ছুপাধন ইত্যাদি আরস্ত করলেন। তারপর একদিন বেরিয়ে 
পড়লেন পর্যটনে । বহু দেশ ঘুরে, বহু বিদ্যা শিখে, বহু শান্ত পড়ে উড়িশ্যায় 
সন্যাস নিয়ে তিনি ফিরে এলেন গোৌঁড় দেশে । এসে সমাজের অবস্থা, বিষয়ের 
ঘুণ সংসারী লোকের ধরন ধারণ দেখে ক্ষুন্ধ এবং মর্মাহত হয়ে সন্ন্যাসী 
রামানন্দ লোকহিতে ব্রতী হলেন ॥ তার লোকহিতের ছুটি ধার1। একটি 
সংস্কৃতে স্গ্রন্থ রচনা, অপরটি ‘ভাবায়’ স্কাব্য লিখে তা গানের মধ্যে দিয়ে 


ee চণ্ডীমঙ্গল 
প্রচার করা। ক্ষ্রধার বুদ্ধি, অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রকৃত সন্্যাসীর অনাসক্তি 
সবই ছিল রামানন্দের, সেই সঙ্গে ছিল উচ্চাঙ্গের রসাহ্থভূতি, হৃদয়াবেগ এবং 
লোকদর্শনের আশ্চর্য ক্ষমত|। এই দুর্লভ সংযোগের ফলে যে কাব্যখানির 
রচনা সম্ভব হয়েছে, তা কোন মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের ক্ষমতার বাইরে। 
যতি রামানন্দের এই কাব্য বাস্তব চিত্রণে সমুজ্জল, মানবীয় স্বেহে করুণায় 
বাৎসল্যে প্রেমে রসিত, কখনো ন্লিন্ধ কখনো তীক্ষ কৌতুকে__স্লেষে উচ্ছসিত, 
খুয়ায় ধুয়ায় ভণিতায় ভণিতায় ভক্তির তরঙ্গে উদ্বেলিত । টু 

মুলগ্রস্থে আত্মপরিচয়মূলক কোন কথাই রামানন্দ বলেন নি, কিন্ত ‘মা 
কে আছে আমার গ মা বিনে কার শরণ লব” (১*৪খ) “অমা আমার মনের 
দুঃখ আর কারে কব হেই শঙ্কর প্রিযে আমার" (৩১ক, ৮৪খ)-_এই সব ধুয়া 
থেকে মনে হয় আস্মীয়হীন নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা তার মনের গভীরে ছিল, 
যদিও এই ছুঃখে অভিত্তৃত হয়ে সাধারণ লোকের মত হা হতাশ করে তিনি 
জীবনকে ব্যর্থ করেন নি, বরং গভীরতর জীবনাহুভূতির সন্ধান পেয়েছেন 
“রামানন্দে এই ভয় ম! পাছে পাসব্যা রয় বহুকাল দিল ভাষাইয়া। না করি 
কাহারে! অর্চা না জানী পথের চর্চা কে মোর সংবাদ দিবে গিয়া" ॥ (৫ক)। 
শুধু একটি জায়গায় পড়তে পড়তে হঠাৎ, মনে-হয়েছে বোধ হয় নিজের জীবনের 
একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন। কালকেতুকে দখা দেবার জন্য চণ্ডিকার 
বনে আসার প্রসঙ্গে যতি বলছেন, “বুঝিলাম গিরিব মাধ্যার কাম যে কারণ 
বলে আল্যো একা । খেদাইর!| দিল মায় পিত! না শুধাল্যো তায় এই লাজে 
নাহি দেয় দেখা ॥" (৩৯৭) 

রামানন্দকে কি শৈশবে বিমাতার পীড়ন এবং পিতার উদাসীন ভোগ 
করতে হয়েছিল? তাই কি তাকে বৈরাগ্যের পথে আরো এগিয়ে দিয়েছিল? 
কিছুই জানবার উপায় নেই। এই প্লোকটি ইঙ্গিতময্স কিনা তা প্রমাণ 
করাও অসাধ্য । তবু মনে হয়, এখানে এই প্রসঙ্গে এই মন্তব্য বিদ্যুৎ 
চমকের মতই এমন আকস্মিক, এমন চকিত, এমন অপরূপ খে এর পেছনে 
গভীর বেদনার খনবর্ষণ থাকা কিছু বিচিত্র নয়। গভীর প্রকৃতির লোক 


- নিজের ব্যক্তিগত জীবন সদ্বন্ধে সাধারণের কাছে নীরব থাকেন, কিন্ত অন্তরঙ্গ 





ভক্ত শিশ্ত দ্বিজ রুষ্ণকান্তের কাছে একদিন একটি বিশেষ মুহূর্তে যখন অনেক 


বলেছিলেন, তখনও মা বাবা বা বাড়ীর কথা কিছুই বলেন নি, এমন 


। 


@ 
সণ ২ 
ধ্যানস্থ বালককে বাড়ী ফিরিয়ে নিতে কোন উদ্বিগ্ন পরিজন ছুটে আসেন 
নি, এসেছিলেন ‘বন্ধুগণ’ । গ্রন্থের শেষের দিকে বলেছেন_যতি রামানন্দ 
বলে সাক্ষী পাবে কোন ছলে গুপ্ত কথা প্রকাশিতে নান্সি। (১৩৬৭) কি 
এই গুপ্ত কথা ? 
বাড়ী যেমনই হোক আর কারণ যাই থাক__সেই বাড়ী ছেড়ে রামানন্দ 
একদিন পথে বেরিয়ে পড়লেন। জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি অনেক 
পড়েছেন, অনেক ঘুরেছেন, অনেক দেখেছেন। তার পাত্তিত্যের পরিধি 
বৃহৎ। মুল গ্রন্থের মধ্যে তিনি যে সব গ্রন্থ গ্রন্থকার মত পথ ইত্যাদির 
উল্লেখ করেছেন, তার একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া যেতে পারে__ 
মহাভারত-__৭খ £ শাস্তিপর্ব (১৩২) 
বামায়ণ__৭খ» ৯৮ক বাশিষ্ঠ রামায়ণ (১৩২৭) 
বিষ্ণু পুবাণ__-৭খ 
বুহদ্ধর্ম পুরাণ__১১খ, ৯৯ক 
ধর্ম পুরাণ__২৭ক, ৫১খ» ১১৮ 
ব্ৰহ্মপুরাণ ( উৎকল খণ্ড )--৯১খ 
কালীপুরাণ--৬৪খ 
কালিকাপুরাণ-_-১১৮খ 
্দ্ধপুরাণ_-১৩২থ 
পদ্মপুরাণ_-৮৩ক 
শিহলপ--খ এ শাস্তিশতক থেকে একটি শ্লোক উদ্ধত করেছেন। 
কালিদাস_-৮ক 
শক্ষরাচার্২_-২৮ক, ১৩৩খ, ৭খ-তে প্র. পা. 
অঙগ--এখ, ১৩২৭ 
যোগিনীসাধন_ৎ১খ 
'আগম-_-৫৩ক, ৭*ক-তে টিগ্লনীতে উদ্ধৃতি 
অগস্তযলংহিতা-_৭-ক 






শক্কিসঙ্গমতন্্র_-৮*খ 
নারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্ষসংহিতা, প্রকৃতি খণ--৮৩ক ৰতন 
AL 
কপিলপঞ্চরাত্র, সম্মোহনতত্্, গৌতমীয়, সনৎকুমার-__৮৩ক/ ++ 
(৯ 
৬৮1884 
১, 
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তা ছাড়! বিক্রমকেশরীর সভায় শাস্বালোচনার বর্ণনা (৫৫খ ) করতে 
গিয়ে তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, উপবেদ এবং আস্তিক যড়দর্শন ছাড়াও নাস্তিক 
চাৰ্বাক, সৌগত, জৈন, সোম, দিগস্বর দর্শনের নাম করেছেন। এবং ‘ইহার 
বিশেষ কৈতে জাবে বহুকাল । ভাষার পুস্তকে কেনে এতেক জক্কাল॥ এই 
মন্তব্য দেখে বোঝা যায় এ সব গ্রন্থ বা মতবাদের অনেকগুলির সঙ্গেই তার 
ভাল পরিচয় ছিল। বেদান্ত তিনি ভাল করে পড়েছিলেন এবং তার শঙ্করাচার্য 
সম্বন্ধে বিশিষ্ট শরন্ধার ভাব ছিল। গ্রন্থের শেষের দিকে দাতারাম ঠাকুরের 
মুখ দিয়ে তিনি নব্যন্তায় এবং ব্যাকরণ পড়া অল্পবিদ্যা, ভয়ক্করী পণ্ডিত গর্দভদের 
যে সমালোচনা! করেছেন তা এই প্রসঙ্গে উপভোগ্য 

শব্দ শাজ কিছু পড়্যা ফিরিবে গর্বেতে চচ্যা বিদ্রপ করিবে বেদাস্থিরে । 

নব্য ব্যাকরণ হবে তাহাই সকলে লবে দোষ দিবে বেদাস্তে (চণ্ডী)র শিরে॥ 

নব্য তর্ক কিছু পড়্যা মরিবে মোহেতে পড়্যা অহঙ্কার ভরে হবে গড়্যা । 

কবে সব শাস্ত্র গড়্যা হইবে বিগ্ার ফড়্যা হাত নাড়া কথ! কবে চড়্যা । 


শঙ্ষরাচার্ধের ( আচার্ স্বামীর ) টীকা তাহাও ফেলিবে ফিকা না মানিবে 
প্রমাণ প্রচুর ( ১৩৩ক-খ )। তবে ৫১খতে “বেদেতেও আছে গাথা" বলে 
যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন, তা নিশ্চয় কেনোপনিহদের প্রসিদ্ধ উমা- 
হৈমৰতীর উপাখ্যান, কিন্ধ “বিধি বিষ্ণু হুতাশন বায়ু এই চারিজন'_এই 
উক্তিতে ভুল রয়েছে। মূল গলে ‘বিধি’ বিষ্ণু কোথায় ? 

পর্যটক জীবনে যতি ভারতবর্দের বন জায়গায় ঘুরেছেন। তার দৃষ্ট স্থানের 
মধ্যে ক্ুষ্ণকান্তের বিবরণে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, উত্তরদেশ, জঙ্ঘাপীঠ, ফুলরাপর্বত, 
বহু মহারণা, কামরূপ এবং উড়িস্তার নাম পাই ৷ উড়িস্তা বা নীলাচল পুরী 
প্রচৈতন্তের মত যতিরও অতি আদরের স্থান ছিল। এই উড়িন্যাতেই তিনি 
“আজ্ঞা পেয়ে সঙ্গাস গ্রহণ করেন। “ঘতি বলে আমি কি দেখিব সে চরণ" 
(৯৬ক ), ‘যতি রামানন্দ কয় চল বন্ধু বল জগ নীলাচলদরশনে জাই" ( ৯৬খ ) 
“রামানন্দ করে মনে ভিক্ষা চায় শ্ীচরণে পড়্যা থাকে নীলাচল পুর” (৯৭খ )__. 
এই সব উক্তি থেকে বোঝা যার জগন্নাখধাম উড়িস্যার প্রতি ভার আবেগপৃর্ণ 
মনোভাব । রাজা ইন্দ্রহান্ন কর্তৃক জগন্নাথ মন্দির স্থাপনের পৌরাণিক 
কাহিনী ও তিনি গ্রন্থের মধ্যে যথা স্থানে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। 

x 





কী ৩১ 

যতি গুজরাটে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সামাজিক ব্যবহার বিলক্ষণ 
লক্ষ্য করেছিলেন, তার একটি অন্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। মুকুন্দবামের কাব্যে 
কালকেতু কর্তৃক গুজরাটে নগরপন্তরনের কথা আছে। মুল কাহিনীর এমন 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিবর্তনে অনিচ্ছুক রামানন্দ “গুজরাট” নামটি তার 
গ্রন্থের মধ্যেও রেখেছেন, কিন্ত মুকুন্দের অজ্ঞতাক্স বিস্ময় প্রকাশ না করে 
পারেন নি। এই বিন্ময় প্রথমে মৃদু “কলিঙ্গেতে গুজরাট তাহে বাঙ্গালীর 
হাট’ ( ৭ক ), পরে তীব্র,_গুজরাট দেশে জাত্যের বিশেষ নাম আছে ভাগে 
ভাগে । বাঙ্গালার নাম সে দেশে কি কাম ইহ! শুস্তা ধান্ধা লাগে ॥' (এলখ )। 
তখনকার যুগের বাঙালীর শক্ষে গুজরাট সম্বন্ধে এই তথ্য স্বয়ংলক্ধ জ্ঞান ছাড়া 
জানা সম্ভব বলে মনে হয় না । অবশ্য এই ভুল মুকুন্দের একার নয়, এবং এটা 
হয়ত আদৌ ভুলই নয়, কেন না এ গুজরাট সে গুজরাট নয়, তবু এই উপলক্ষে 
যতি গুজরাট সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, সেটুকুই এ প্রসঙ্গে আমাদের লাভ। 
দিগদেবতা বন্দনায় সিংহল ভারতবর্ষের যে তীর্থ মানচিত্র বা! Religious 
Mp যতি দিয়েছেন, তা থেকেও তার ভ্রমণাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই মানচিত্রটি মুকুন্দের ছক থেকে একেবারে আলাদা--ব্যক্তিগত স্পর্শ- 
মত্ডিত। 'দক্ষিণেতে রামের রঙ্গনাথ হরি’ যতি সম্ভবত দর্শন করেছিলেন, 
এবং ‘অবশ্য রামের সেতু দেখিবেন যতি" (৯৯ক ) এই লঙ্গল্ল পুনদর্শনের 
কামনাও হতে পারে, কিংবা ‘আমি কি দেখিব সে চরণ’ (৯৬ক ) জাতীয় 
ভক্তের তৃপ্ত হয়ে অতৃপ্ত কামনা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। যতি কি 
সিংহলেও গিয়েছিলেন ? সিংহলে কাতিক দেবতার আধিপত্যের কথা মুল 
কাহিনীতে তিনি যেভাবে বলেছেন, তার মত সাবধানী লেখকের পক্ষে কিছুই 
না জেনে সেভাবে বানিয়ে বল! সম্ভব নয়। এই সিংহলের বাজ কাতিক 
ঠাকুরকে তিনি বন্দনা করেছেন দিগ দেবতাদের সঙ্গে । 

গোৌড়ে ফিরে আসার পর যতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব গ্রন্থের 
মোট সংখ্যা কত? খ-পু'থিতে রুষ্ণকান্ত বলছেন পচিশ-__“কন্সিলেন বামত 
গ্রন্থের প্রচার । চব্বিশ পুস্তক করিলেন সংস্কত। সে সকল গ্রন্থ জান্যো পরম 
অস্ত ৷৷ অর্থাৎ বাংল! ভাষায় রামতব (এইটিই নিশ্চয় যতি রচিত রামায়ণ) 
এবং সংস্কৃতে চব্বিশটি । 

ক-পুখিতে যতি বলেছেন-__সংস্কৃতে পঞ্চাশ পুস্তক করি আর (৮ক)। 





৬২. চস্তীমণ্ডল 

“পঞ্চাশ” শব্দে সংশোধনের চিহ্ন রয়েছে, মনে হয় “পচিশ" মুছে ‘পঞ্চাশ’ করা 
হয়েছে। এ স্থলে খ-পুখির পাঠ “পচিশ'। উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে 
সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত যে অনুমান -করা যেতে পারে, তা হচ্ছে এই চণ্ডীমঙ্গল 
গ্রন্থ লেখার সময় যতি রচিত গ্রন্থের সংখা! ছিল পচিশ। খ-পুথির মূলটি 
সেই সময় নকল করা। পরে যতি আরো! পচিশটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং 
শেষ জীবনে চণ্ডীষঙ্গলের মূল পু'থিটি পুনঃ সম্পাদনা করার সময় 'পচিশ' শব্দটি 
সংশোধন করে ‘পঞ্চাশ’ করেন, খর সময় তিনি আরো নতুন নতুন প্রকল্প পাঁঠ, 
সংযোজন ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট করেন। খ-পু'থিতে কোন কোন প্রকল্প পাঠ 
এবং সংযোজন অন্তভুক্ত হওয়া এবং কোন কোনটি না হওয়ার কারণ এই । 
একজনের পক্ষে এতগুলি গ্রন্থ রচনা করা বিস্ময়ের বিষয় এবং চস্তীমঙ্গল গ্রন্থে 
গ্রন্থকারের স্বক্কবত উল্লেখ এবং খ-পুঁখিতে ক্রঞ্চকাস্ডের উল্লেখ থেকে যে 
কটির নাম পাওয়া যাচ্ছে, তার থেকেই গ্রন্থগুলির বিবয়বৈচিত্রয দেখে যতির 
বৈদদ্ধো রদ্ধা প্রত না হয়ে পারা যায় না__ 


১। সঙ্গীতসিন্ধান্ত (খ-পুঁখির ভূমিকা অংশে উল্লেখ ) 
২। শীতভান্বর ( ৬৪খ ) 

৩।  অধ্যাত্মসার (৮৩ক, ১৩২খ, ১৩৩খ ) 

৪। রুষ্ণতর (৮৩ক ) 

৫। বামতন ( খ-পুথির ভূমিকা অংশে উল্লেখ ) 


যতি শুধু স্থগায়ক এবং সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না, তিনি সঙ্গীতসাধক 
ছিলেন। উল্লিখিত দুটি গ্রন্থ (সঙ্গীতসিদ্ধান্ত ও গীতভাস্বর ) সঙ্গীতশান্সে 
ভার পাত্ডিত্যের পরিচন্ম বহন করছে। তা ছাড়া গ্রন্থের মূলে এবং টিগ্নীতে 
তিনি এই পাত্ডিত্যের টুকরে! ছড়িয়ে দিয়েছেন, অরে অ মাদল বাজেরে 
ধাধাধা তুন্ধা/সংযোজন-_ধাতুদ্ধা তিলঙ তিক্ধা কট তা কণ্ডক ২ ধিলডবিদ্ধা 
গ্ৃগ্ৃতাখৈ ২। ৩৬খতে ‘খোদো’ এই তালের শব্দ ব্যবহার করে টিগ্রনীতে তা 
বুঝিয়ে দিয়েছেন। ২৫খ টিঞ্লনীতে সঙ্গীত-শাস্বে “কালা” শব্দের অর্থ বিচার 
করেছেন। তার অষ্টাহপালায় মঙ্গল, পাঠমঞ্ডরী, শারঙ্গ, বাড়ী, মালসী, মলার, 
খানা ইত্যাদি রাগ ব্যবহার করেছেন। ক্রষ্ণকান্তের বিবরণে জানা যাচ্ছে যতি 
শেষ পৰ্যন্ত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরারাধনার পথ অবলম্বন করেছিলেন--সমাধি 


© 
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অনেক মত শাস্তে পাইলাম পথ সঙ্গীত সমাধি ধরিলাম। তার গ্রন্থের মধ্যেও 
কতগুলি অপুর গান রয়েছে। 
শঙ্করাচার্ প্রবতিত দশনামী সম্প্রদায়ের দণ্ডী গোষ্ঠীর সন্যাসী ছিলেন 
বামানন্দ_-“যিনি বাম তিনি চণ্ডী ভেদ নাহি জানে দণ্ডী’ ( ২৯ক ) এই উক্তি 
তার প্রমাণ । বেদান্ত পড়েছিলেন সযত্বে। কিন্ত তিনি শুষ্ক সঙ্গ্যাসী- 
ছিলেন না। তার বিদ্যা তার তপস্যা তার অন্তরের গভীর বসাহ্থভূতিকে 
সহন্ধারায় প্রবাহিত করেছিল, ভক্তিতে সংযত আবেগ দিয়েছিল, স্বভাবত, 
উজ্জল হৃদয়কে জ্ঞানের আলোয় উদ্জলতর করেছিল। খ-পুখিতে দ্বিজ 
কুষ্ণকাস্ত এই লোকহিতত্রতী কৰি পণ্ডিত আশ্চৰ্য সন্্যাসীর চরণ লঙ্ষবার ' 
বন্দনা করেছেন, এবং মূর্খের হাতে এর অনাদর দেখে হায় হায় করেছেন) 
ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, ‘তাহার (রামানন্দের ) শিশ্বা ক্রষণকান্তের একটি 
পদে? এবং প্রশিষ্য রামশঙ্কর দেবের ‘অভয়ামঙ্গল’ নিবন্ধে রামানন্দের যে 
প্রশস্তি আছে তাহা হইতে আরও কিছু খবর পাই ॥ রামানন্দ একটি উপাসক- 
সম্প্রদায় গড়িয়া ছিলেন। সে সম্প্রদাক্সে তিনি চৈতন্যের অবতার বলিয়া 
গৃহীত হুইয়াছিলেন। 
রামশক্কর ‘পরমদেব’ (অর্থাৎ পরমণ্ডরু) বন্দনায় লিখিয়াছে 

“অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ তুণ্ডে সরস্বতী, বন্দে প্রভু রামতঙ্থ রামানন্দ যতী । 

করঙ্গ কৌপীন ধারী দণ্ড বহিবাস, সুখে সদ বেদবাণী স্থর্খের প্রকাশ । 

কূপ অতি মনোহর তপনকিরণ, শচী-স্থত আনে কিবা ব্যাস তপোধন। 

পূর্ব গ্রন্থ সংস্কৃত পণ্ডিতে বিস্তার, ভাষা বুঝাইয়া জীবে করিবে উদ্ধার । 

আগম পুরাণ বেদ শাস্ত্র চতুদ্দশে, সতত প্রসঙ্গ গীতে ভ্ৰমে তবরসে । 

বাণীর সমান বিদ্যা বুদ্ধে বৃহস্পতি, শৃত্রে জ্ঞান দিতে নাগ করিল! উৎপত্তি । 

বামাক্সণ চণ্ডী আদি করিল! রচনা, ভূমণুলে যাব কীন্তি রহিল ঘোষণা । 

চৈতন্য দ্বিভু্ এবে কে জানিবে অস্ত, কি জানি মহিম্! আমি মূঢ় মতি ভ্রান্ত ।* 


‘রামানন্দযতি’ এই নামে যতি অংশটি সন্গাশীস্যচক |: রামানন্দ নামটি 
ভার নিজস্ব নাম না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সন্ন্যাসী হওয়ার সময় তিনি 
পদটি রামানন্দের চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুখিতে (এ ১৯) আছে। 
২ পুলি এ ৪৩ 
* ডট্টর সুকুমার সেনের “বাংল সাহিতোর ইতিহাস*+_-উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 
—৩ 


© 


৩ চণ্ডীমঙ্গল 
আনন্দাস্ত নাম গ্রহণ করে থাকবেন এবং প্রিয়দেবতা রাষকে নির্মাল্যের 
মত নামাগ্রে ধারণ করে সন্যাস জীবনে প্রবেশ করে থাকবেন। তার 
রামভক্কির বহু পরিচয় চশ্তীমঙ্গল গ্রন্থের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ভক্ত 
তুলসীদাসের শ্রীরামদর্শনের যে অপূর্ব কাহিনী তিনি দাতারাম ঠাকুরের মুখে 
সন্নিবিষ্ট করেছেন, তা পড়লে হৃদয় ভক্তিরসে ভ্রবীূত হয়, কাহিনীর আর্ত 
একটি অপূর্ব ভণিতা-_ঘতি বলে তুলসীকে মালা করি পর্রি। নর হৈয়া 
দেখিলেন গোলোকের হরি ॥ (৯৯ক) তাছাড়া রামের সেতুদর্শনের জন্য 
ভাৰ উৎকণ্ঠা ( ৯৯ক), খ-পুঘিতে কুষ্ণকাস্তেক্ব বিবরণে উদ্ধৃত তার উক্তি, 
“রামানন্দ যতী কয় কার বাক্যে কিবা হয় কাল কাটা রামগুণ গায়্যা”, 'রামণ্ডণ 
ঝুকিয়া! ঝুরিয়া মরিব রে’ (১**৭) ইত্যাদি ধুয়া, এবং সর্বোপন্থি “ভাষায়” 
ব্রামায়ণ রচনা তার রামভক্তির অস্রান্ত প্রমাণ । 
"_ স্বামানন্দের আর একদন প্রিয়দেবত! শ্রীরামের মত বিমূর্ত নন, তিনি নদী- 
মাতা জাহনী। এই জাহৃবীর তীরে তিনি বহুদিন একা এক! ঘুরে বেড়িয়েছেন 
এবং সমস্ত তপস্যার পারে যে ব্রক্ষাঙ্ভূতি তার সন্ধান পেয়েছেন, একটি মাত্র 
ভণিতা থেকেই তা বোঝা! যায়--রামানন্দ যতি গঙ্গ। পদে মতি ত্যাঙ্যাছে 
তপন্তা জত (2*ক)। এই গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের কাহিনী তিনি উপযুক্ত 
স্থানে কথক ঠাকুরের মুখে স্বান্ত করেছেন, তা ছাড়া গ্রন্থের আরস্তে বিবিধ 
আরাধ্যের বন্দনা করার সময় ভাগীরখীরও স্তব করেছেন। গঙ্গাতীরে 
সাধকের আনন্দান্থভূতির তুলনায় সুক্তিকেও তার বাঘিনী বলে মনে হয়েছে__ 

ছুইকুলে বাঘিনী মুক্তি নাম ধরে। 

না হুয় ফেলিয়া দে মা তাহার উদরে ॥... 

নিরালঙ্গ রামানন্দ কাদে বার বার । 

মা বিনে স্থতের দুঃখ কে হক্িবে আর ॥' (৩খ ) 

এই আনন্দবাহিনী জাহ্বীর তীরে তনুত্যাগের কামনা তিনি প্রকাশ 

করেছেন ধনপতির ‘মুখ দিয়ে-_“নিবেদেই তুযা পায তোমার নিকটে কাম 
ত্যজি এই কর্যো নারায়নী’ (৫৭ক) হরগোৌরী যুগল দেবতার উপরে তার ভক্তি 
"ও অন্রাগ গ্রন্থের ভূমিকায় শিবলতী ও পার্বতী উপাখ্যানে স্পষ্ট, এ সম্বন্ধে 
নতুন করে কিছু বলবার নেই। চণ্ডী কালী ইত্যাদি দেবীর বিভিন্ন রূপের 
সব কটিরই ভক্ত উপাসক রামানন্দ । তঙ্গে তার ব্যুৎপত্তি এবং সম্ভবত 


ভুমিকা ৩৫ 
সাধনাভিজ্ঞতাও ছিল, তা তস্থোপাসনা৷ ও শাস্ত্রের বহু উল্লেখ এবং উদ্ধৃতি 
থেকে বোঝা যাত়্। যনুনাপুলিনের বংশীধ্বনিও রামানন্দ শুনেছিলেন, কিছু 
বাদ দেন নি--‘বংশী বাজিল বিপিনে’ (৭২ক), “হ্যামের বাশী আর ঘরে রৈতে 
দিলে না দিলে ন!’ (৯৬খ), “বানী রাধে রাধে রাধে বল্যা বাজিল বিপিনে" 
(৮৫খ)। ডক্টর সুকুমার সেন তার “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে’ (সর্বশেষ 
সংস্করণ ) রামানন্দের প্রসঙ্গে আরোও বলেছেন, “মলে হয় রামানন্দ প্রথম 
জীবনে ছিলেন রামোপাসক, তাহার পরে কালীভক্ত, তাহার পরে বেদান্তপাঠী 
ও শাগব্যবহারী, এবং পরিশেষে ভক্তিপরায়ণ গীতসাধক বৈষ্ণব ভাবাপন্ন 
হইঙ্মাছিলেন।” ধর্মের আসল তব রামানন্দ বুঝেছিলেন, সব মতের মতী 
সব পথের পথী সব রসের রসিক ছিলেন। বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে 
ভিন্ন ভিন্ন মত, সংকীৰ্ণতা, গোড়ামি এ সব তার নিজের মধো তো ছিলই না, 
অন্যের মধ্যে দেখলেও তিনি ব্যথিত হতেন। এ সঙ্গদ্ধে তার বহু উক্তি 
গ্রন্থের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে--যতি রামানন্দ কন চণ্ডী কালী দুই নন পণ্ডিতের! 
করিবা মন্ন' (১২৪খ), 'যিনি রাম তিনি চণ্ডী ভেদ নাহি জানে দণ্ডী’ (২৯ক) 
ইত্যাদি । ধনপতি সাধুর প্রতি পল্মাবতার উক্কিতে যতি ধামিক এবং ধর্মান্ধের 
বিপরীত লক্ষণ সুন্দর করে বলেছেন__. 


“উদাসীন জ্ঞানী জন হবে একনিষ্ঠ । 
ব্ৰহ্মক্ূপে ভাবিবেক য়ার গ়েবা ইষ্ট ॥ 
তথাপি কাকুর নিন্দ। ন! করিবে মনে। 
কোন দেবতার নিন্দা না করে বদনে ॥ 
মাহুখের নিন্দাও করিতে যুক্ত নয়। 
দেবতার নিন্দা করে কোন পাপময় ॥--- 
শিবেতে বিষ্ণুতে ভেদ করে পাপমতি । 
বামেতে ক্বফেতে ভেদ কিবা হবে গতি ॥ 
শিবশক্তি নিন্দা করে বৈষ্ণব কুমতি। 
ইশবশক্তিতে রুষ্* নিন্দে নাহি করে নতি ॥” (৮*খ ) 
চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থ তিনি আরস্ত করেছেন সবদ্েবম্ত ব্রচ্জের বন্দনা দিয়ে এবং 
এশেষও করেছেন অসাম্প্রদাগ্রিক উদার উক্তি দিয়ে-_'রামানন্দ য়তি কষ কোন 
বস ভিন্ন নয ব্রদ্মমযী রসমযাকারা ৷" ( ১৩৭খ ) 





এই চণ্তীমঙ্গলকাব্য রামানন্দ লিখেছিলেন ? 
এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। মূলতঃ ছুটি কারণ বল) 
যায়-_-একটি লোকহিতের আকাংক্ষা, অন্যটি বন্ধুজনের উপবোধ । 
স্থদীর্শ পর্যটনের পর পূর্ণমহুস্বাত্বের সাধক রামানন্দ বাংলা দেশে ফিরে এসে 
দেখলেন সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয় । মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য 
অতিশয় লোকপ্ৰিয় এবং তার গ্রাম্য অংশগুলি ইতরলোকের নীচ কচির 
খোরাক-_“গ্রাম্য কথা রাশি রাশি তাহে তরলের! ভাষি মোহিত হৈয়াছে 
স্বদেশ’ ( ৬৫খ )। রামানন্দের মনে হল এমন একটি জনপ্রিয় কাহিনীকে 
যদি উত্কুষ্টতর কাবোর আধারে তিনি নতুন করে 'নীচরস” বর্জন করে 
কখকতার আসরে পরিবেশন করতে পারেন, তাহলে একটা কাজের মত 
কাজ হবে 
এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে 
চণ্ডী রচে রামানন্দ তি (৭খ ) 
লোকহিত হেতু করে ভাষাগীত ( ২৭খ ), 
লোকুহিত লাগ্যা সঙ্গাসীতে ভাষা করে ( ৫২খ-৫৩ক ), 
যতি রচে সকলের মঙ্গল কারণ ( ৫৬ক ) 
লোকের মঙ্গলহেতু স্তির রচন (৬৭ক )। 
কুষণকান্তও বলেছেন-_ মূর্খ তরাইতে পুন করিলেন ভাখা--.লোকের উদ্ধারছেতু 
করিলেন লীলা । 
এই কাব্যে নীচরস, জঘন্থারস, ছুষ্টকথা, গ্রামাকথ। বর্জন করার কথা যতি 
বার বার ঘোষণা করেছেন (২৯খ-২৭ক, ৩৯ক, ৫৪খ, ৫৭ক ৬৫খ ) এবং 
তিনি কিভাবে তা করেছেন তা আমরা মুকুন্দ-রামানন্দের তুলনামূলক 
আলোচনায় দেখতে পাব। সেই যুগে ভারতচন্দ্রের বিগ্যান্ন্দরের পাশাপাশি 
এই ডে সানু ব্য বালনিত তা ভিসার রতি আরজে 
বিশ্ময়বিমুগ্ধ প্রণাম আকর্ষণ করে। 
নিজের তাগিদ ছাড়াও ছিপ বন্ধনের অঙুরোধ_ 
অনেকের অস্থরোধ কেহ না করিও ক্রোধ 
অনেক শিষ্টের অস্থমতি। ( ৭খ ) 
চণ্ডীর চরণে মন সমপিয়া প্রাণপণ 
উপরোধে রামানন্দ গান । ( >২৬খ ) 


ভূমিকা ৩৭ 
এই প্রসঙ্গে একবার নিষাইচরণ রায়ের নাম করেছেন ( ৭ক ) যিনি অষ্টাহব্যাপী 
অঙ্গলগীতের আসরে “প্রতিপদে দো", গাইতেন মুকুন্দরামের কাব্যের । ইনি 
নিশ্চয়” যতির অস্থরাগী কোন কথক এবং উপরোধকর্তাদের মধো অন্যতম 
ছিলেন। যতির এই কল্যাগেচ্ছা প্রণোদিত স্থরসরসিত উচ্চ শ্রেণীর কাব্য 
জনগণের হাতে কী 'অভার্থনা পেয়েছিল ? এর উত্তর বেপাবলে মুক্তোর, কাকের 
কাছে পদ্মরাগের এবং গর্দভের কাছে শ্বর্ণচাপার যে অভার্থনা হয়ে থাকে, তাই ॥ 
কিছু কিছু রসিক বিদগ্চজন এর মুলা নিশ্চয় বুঝেছিলেন এবং যোগা সমাদর, 
করেছিলেন । ভাল বলেছেন যতি__বর্মমইতে চাই শ্রোতা নাহি পাই তেঞি 
তুছ কর্যা লেখি। রামানন্দ কয় পুথি কর! নয় লোকের পরীক্ষা দেখি ॥ 
€৯৩ক ) পরীক্ষাই বটে ! 

'অরসিক মূর্খের কাছে রসনিবেদনের ক্ষোভ যতি বার বার প্রকাশ করেছেন 
নানা ভঙ্গীতে, 
যতি বলে মা তোমাকে এই ভিক্ষা চাই । 
ভাল মন্দ বুঝে হেন লোক যেন পাই ॥ (২৫ক) 
রামানন্দ করে খেদ কি কব শাস্রের ভেদ 
আট দিবসের সবে গান । 
তাহে আর পাই শোক নাহি দেখি বিজ্ঞ লোক 
মূর্খের হাতেতে জাবে প্রাণ ॥ (৫১খ ) 
করুণ রসের হেতু য়তি করে ভাষা । 
পত্ডিতেরা তুষ্ট হবে কষ্ট হবে চাসা ॥ (৬১ক) 


কিন্ত এই চাষার রোষের ভয়ে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাদের স্তরে নেমে 
আসেন নি-_রামানন্দ করে ভাষা ফির! জাও জ্ঞান চাসা পণ্ডিতেরা বস্তা কিছু 
শুন (৭*ক)। তার খ্যাতির লোভ ছিল না, বাড়ী গাড়ীরও প্রয়োজন 
ছিল না__ ৰ 
যতি বলে বুঝে রস হেন ব্যক্তি জনা দশ 

থাকে যদি ভারতমণুলে | 
রাখিব পুস্তক তবে নল্যে শ্রম বুথ! হবে 

কল্যাম কালীর পদতলে ॥. (২৬ক-খ ) 





এই জন! দশ বাক্তি যতি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, তাই পুস্তক ‘রেখেছিলেন’ । 
মুলটি নিজের কাছে ছিল, অন্যটি রুষ্ণকান্ত নকল করিয়ে তা’তে নিজের ভূমিকা 
জুড়ে দিয়েছিলেন । জনসাধারণের মধ্যে সমাদরের অভাবই নিশ্চয়, যতির 
কাব্যের পুঁথির এই স্বল্পতার কারণ। এই জনপ্রিয়তার অভাব আজকের' 
দিনের গবেসক এবং যতির কাব্যের সহৃদয় পাঠক উভয়ের কাছেই শাপে বর 
হয়েছে, কেন না এর প্রসাদে যতিকে আমরা অবিকুত অবস্থায় পেয়েছি এবং , 
বিভিন্ন কথকের ইচ্ছেমত জুড়ে দেওয়া বা বদলে দেওয়া নানান পাঠের জঙ্গলে 
আমাদের দিশেহারা হতে হয় নি। জনপ্রিয়তার দণ্ড মহাকালের হাত থেকে 
গ্রহণ করেন নি দণ্ডী সন্ন্যাসী রামানন্দ । 


প্রত্যেক শক্তিধর কবি বা সাহিত্যিকেরই কতগুলি ভাষাগত ভাবগত 
বৈশিষ্ট্য থাকে যাকে এক কথায় 5:1০ বলা হয়। এই বৈশিষ্ট্ের প্রায় 
অনেকটাই অঅূর্ত, অন্ভববেগ্ধ, কিন্ত কোন কোন বিন্দুতে একে একটু একটু 
ধর! ছোয়1 চলে, তা হচ্ছে কোন বিশেষ শব্দ বা বাক্যাঙ্গের ব্যবহার । এই সব 
শব্দ কখনও প্রচলিত সম্ভার থেকে তুলে নিয়ে এমন লাগসই প্রয়োগ করেন 
কবি, যাতে সেই শব্দের চেন! চেহার! একেবারেই পাল্টে যায় । কখনও আবার 
_ কবি-হৃদয়ের রহস্যময়তায় অক্ষরে অশ্ভবে অনির্বচনীয় প্রক্রিয়ায় জোট বেঁধে 
নতুন শব্দের স্বষ্টি হয়। 


যতির ক্ষেত্রে কোনটি নির্বাচিত, কোনটি সৃষ্ট নিশ্চয্ন করে বলা সম্ভব নয়, 
তবে নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি তার রচনার মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে__ 
অভরণ, অগার-_এই দুটি শব্দে আকার নেই । বিশেষ করে “অভরণ* শব্দটি 
বহুবার প্রযুক্ত । 

অষ্ট-অঙ্গ__ঘতি কোথাও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন নি, সব সময় অষ্টঅঙ্গ। 

আখটি_(আবদারেপনা ?) কত না আখটি তুমি সৈয়াছ আমার (৫৮ক), 
এই “আবদেরে" অর্থ থেকেই ‘আখখুটে’ শব্দের বর্তমান অর্থ এসেছে “যে 
জিনিসপত্র ভাঙ্গে, নষ্ট করে’ (আবদার করতে গিয়ে, আদর কাড়তে গিয়ে) । 

আগইল-লা-_-"এগোল' অর্থে বার বার প্রযুক্র__-৪ক, ৪৪ক 

"আমুরিয়া, আমুরয়ে--মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মুখ নীচু করা, আড়াল করা 

আরতি-_“আাজ্ঞা” অর্থে এই শব্দটি মুকুন্দে বহুবার প্রযুক্ত । যতি একবার মাত্র 


ব্যবহার করেছেন_ শুল্ক স্থবরপতি দিলেন আরতি (হক) এখানে আজ্ঞা 
অর্থও হয়, আবার “থামা দিলেন” এই অর্থও হয়। 
আনা, আহুইল-_আলুলাক্িত, আলুয়া, এলো (কেশ) অর্থে বহু প্রযুক্ত--১২৪খ 
৩৩খ তে একবার "আলইল" আছে--এটা সম্পাদকের দৃষ্টি এড়ানো লেখার 
ভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয় । 
আাড্যা ঘন-_আযাঢ়ের মেঘ__-৩১খ 
উচিত-_উপযুক্ত, মতো । ফুল্লরা ঘরে চাল নেই দেখে “কালুর উচিত 
আনিলেন ধার করি’ (৩*খ) 
উলুলু-যতির রমণীর? উলু দেয় না, উলুলু দেস্স_-৩৯থ* ২১ক। এ! ধ্বনির 
সাতত্য (0০7855589) শব্দটির মধ্যে মধো সার্থকভাবে বিশ্বত। 
কুহা__কুমাসা-৩১খ 
কেচ,|--ফুলপরার ঘরের একটি বাসিন্দা । আমর! যাকে কেচে। বলি (৩১খ) 
খুসডাম-_উচ্চারণ খুসড়ামো । অর্থ__খুনন্থটি (২৪খ) 
গণতা--একবার প্রয়োগেই বিশিষ্ট । অর্থ ‘একজোট হয়ে চক্রান্ত" । ‘গণতা 
করিল! বল্য। সকলেতে কবে” (১৮ক), ইংকিজ্গীতে যাকে ০০৮৪৪ কর! 
বলে, অনেকটা তাই । 
গা-_সহায়ক ক্রিয়াপদ ‘গিয়া’-র সংক্ষিপ্ত ক্ষপ। এই প্রয়োগ মুকুন্দে 
গ্রাকলেও যতিতে বিচিত্র এবং উল্লেখযোগ্য । 
আস্তো পুত্র তোমারে গা দেই কিচু ধন (৩১খ) 
বীরেরে গা খবর কহিল চৌকিদার (5৫) 
আস্যো পুত্র তোমারে গা দেই কিছু ধন (৩৬খ) 
হেথা বীর রহিল গানগর ভীতর (৪৫খ) 
কিচুকাল তোমরা! গা প্রাণ বান্ধ্যা থাক (৬১খ)। 
ক্রিয়াপদ থেকে দূরে এই “‘গা’-র যথেচ্ছ অবস্থিতি এবং “অজ্ঞ” ছাড়াও 
ভৰবিশ্যৎ, স্থচক বর্তমানে বা অতীতে এর প্রয়োগ যতির বৈশিষ্ট্য । 
চর্ধা_আচরণ, যে আচরণ মানুষের চরিত্রকে প্রকাশ করে। 
আপদ ঘটিলে ভাই মহুস্থোর চর্ধা পাই (৭৫ক)-_তুলনীয় 2 
A friend in need is a friend indeed. * 
খুলনার চর্ধা! স্মর্যা ব্যাকুল সকলে (১২৬ক) 





চালন-__লঙ্ন, অমান্য, খণ্ডন ইত্যাদি অর্থে বহু প্রযুক্ত; যে থাকে কপালে 
তাহা কেবা চালে (৪৬খ) মার আজ্ঞা না হয় চালন (৩৯ক) 

চালু--যাতির চাল (৪২7০০) উকারস্ত-_-৩৭খ, 

ছাকিল, ছাকাছাক-__ছেয়ে গেল, অসংখ্য-অর্থে বহুল প্রযুক্ত । যে সব শব্দ 
উচ্চারণ মাত্রেই অর্থকে প্রকাশ করে, এই শব্দটি তাদের মধ্যে পড়ে। 
ঘোড়া চলে লাক করা! ছাকাছাক (99খ) ছাকিল নিশানে (৪৩খ) 

ছাদ-__ছলে ধন দিয়া ছাদ, বিনা অপরাধে (৪৯)-__“হাধা ছাদা’র দ্বিতীয় 
অংশ । জঞ্জাল করা, ঘুচান ঘটা, এড়ান। এই বাক্যাঙ্গটি যতির ভারী 
প্রিয় । পশুর কান্দুনী ভগবতী শুনি ঘুচান সব জঙ্কাল (২৯খ), কৈলাসে 
তোমারে নিব এভাবে জঞ্জাল (৩হখ), কালী কন কত আর করিব জঞ্জাল 
9২৭), ভাষার পুস্তকে কেনে এতেক জ্জাল (৫৫খ) শ্রীপতির ক্রন্দনেতে ঘটিল 
জঞ্জাল (১৩৫খ)। সবচেয়ে ভাল ‘চণ্ডের কেশেতে ধরা! খড়গ দুইখণ্ড করা! 
খুচালেন কালিকা জঞ্জাল" (১২৪খ)। 

টিপাশাড়ে এই শব্দটির তুলনা হয় না। পা! টিপে টিপে চুপিসাড়ে চোরের 
মত লুকিয়ে চলে যাওয়া__এই সমস্ত অর্থটি শব্দের মধ্যে নিহিত। ভূতে-পাওয়া 
লহনার ছবি এই একটিমাত্র কথা দিয়েই আকা চলে__-এত বল্যা উঠ্যা। আড়ে 
লুকাইল টিপাশাড়ে (৬১খ) 

টুকচারি--একটুখানি, মাত্র এতটুকু । টিটারুর মত টুকচারি চাই 
জল (৪৯খ) 

ঠিব-_তথাপি গলায় বিষ সদা মোরে করে ঠিষ (৩২ক) 

লাঞ্ছনা, গলা--গালি, বাঙ্গমিশ্রিত কথা, jealousy. 

তয়--অর্থ ‘তবে’ । ৪৫ক, ৪৬খ ইত্যাদি । দঃ 

তরে-_সংস্কৃতে যাকে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী বলা হয়, সেই অর্থে (কখনো 
কখনো সম্প্রদান অর্থেও) যতি বার রাব “তরে* এই অঙুসর্গটি ব্যবহার 
করেছেন। কয়েকটি উদ্াহরণ__দেখ্যা দক্ষ অগ্নি হন দেবগণ তরে কন 
কালে কালে আর কত হবে (১০ক) হন নয জিজ্ঞাস! করগা তার তরে (৩১ক) 
প্রণাম করিয়! রাজন্তুরে (৪৩ক) এই কন্যা সমর্পণ ধনপতি তরেতে করিব (৫৪খ), 

দুযো-_দুয়ে, দুজনে-_-৪৪খ, ৪৬ক, ৫২খ 
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নর্ব__নরক। অর্কের সঙ্গে মেলাবার জন্য । তুমি স্বর্গ মোক্ষ নর্ক তুমি 
তম তুমি অর্ক (৩৭খ) ্ 

নায্যোর__বাপের বাড়ী, ‘বহু’ শব্দে জষ্টব্য । 

পাগল__এই শব্দটি যতির অতান্ত প্রিয়। একটু স্বেহমিশ্রিত কৌতুকের 
ভাব আছে প্রয়োগের মধ্যে । নারদ পাগলে মেনকারে বলে (১খ) পাগল 
বামনা (১৮ক) করয়ে তোমার নিন্দা অধম পাগল (৬৯খ) টু 

পরিহার-__মিনতি, প্রণতি, অন্থরোধ (৮৫5০০) ইত্যাদি অর্থে বার বার 
প্রযুক্ত । ৩২ক, ৪১খ, ৪৭খ 

ফাফর-_ভারতচন্দ্রে এই শব্দটির প্রয়োগ থাকলেও, ন্বামানন্দে এই শব্মটি 
বার বার প্রযুক্ত বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

সবচেয়ে বিচিত্র এই শব্দ থেকে তৈরী নাম ধাতুর দুটি প্রয়োগ । ফাফরেণ 
নাই ত কুমার (৯১ক)-_অর্থাৎ ্াফরে পড়েন নিতো? ফাফরিয়া মরি 
পুত্র দেখ্যা কারাগার ( ১*৫ ক) 

বহু_বধু অর্থে একবার প্রযুক্ত ৩৮খতে ॥ ২খতে “বহু অর্থে “বউ” লেখা 
হয়েছে । নাযোর, বহু ইত্যাদি শব্দ এবং “হরছে লাগি বহু ভাই” ( ৮৭খ ), 
“জীবন খোর! কাহে করত গুমালরে জগমে' (২৬) ইত্যাদি ধুয়া যতির উত্তর 
ভারত ভ্রমণের চিহ্ন। 

বাৰি__বাহির । ৪৩ক মুকুন্দেও আছে। 

বারিয়াছে_আবৃত করেছে, আড়াল দিয়েছে। অগ্নি বারিয়াছে বল্যা 
বিপক্ষের! বাদী হল্যা” (৬৯ক ) 

ভুলনী__7১০৪585190- চণ্ডী কন তোমার ভুলনী কেবা শুনে ( ৩১ক ) 

সবে_051 অর্থে প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত-__গোসাপ 'আন্যাছি সবে এই 
পড়ে মনে (৩৪ক )। কিন্ত ০০০০৫ অর্থে অভিনব প্রগ্গোগ__দবে নাহি দিবে 
যজ্েশ্বরে (৯৬খ ) এই শব্দটির সঙ্গে পৃথক করার জন্যই বোধ হয় “সকলে” 
11) অথে মাঝে মাঝে “সভে' বানান লেখা হয়েছে। 

_ শিক্ষা, স্তা-“আসিয়া” এই সহায়ক ক্রিয়াপদের রূপভেদ । 

.... কোথায় দেখিলি রামা দেখাসিযা চল (৩৪ক ) 
অন্ধকূপে মোরে ফেল্যা মা আমার কোথা গেল্যা 
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দেখসিঘা তাজি এ জীবন ( ৭৪খ ) 
জায মোর পরকাল দেখস্কা কন্যার হাল (৭৪খ ) 

__সি-ধন দিয়া মা আর না বাজসি জঞ্জাল (৩৭ক )। “ধরসি" ( মুকুন্দ ) 
‘করসি’ ‘পুছসি’ জাতীয় প্রয়োগ । সংস্কৃত সি বিভক্তির কান্ত কোমল 
বাংলা রূপ । 

যে থাকে, সে থাকে--যা থাকে, যদ্ধি থাকে । যে থাকে কপালে তাহা কেবা 
চালে ( ৪৬খ ) যুদ্ধে মোর কাজ নাই কপালে সে থাকে ( ৪৭খ ) 

হোখা যাউক (দূরে যাক )__“বেচ্যা খাওয়া হোথা যাউক মাতাপিতা ঘরে। 
কালুর কল্যাণে নিত্য উপবাস করে ॥” (২৯ক ) 

যতির অন্যান্য প্রয়োগগুলি কতগুলি বিশিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা 

সমধাতুজ ক্রিয়া (0০871০ ০৮০০০)__ধাওয়া বাই--৫2খ, এই প্ৰয়োগটি 
মুকুন্দেও আছে। অপমৃত্যু মরি পুত্র তোমা না দেখিয়া (১*৫ক ) 

Nominative Absolute—তুমি যাত্যো বড় ভয় পাই ( ১১ক ) 

ব্যতিহার বহুত্রীহি--মেলামেলি, প্রণামাপ্রণামী 


ধ্বন্যাত্মক শব্দ__এই ব্যবহার যতিতে চমকপ্রদ । বাংলা ভাষার এই একান্ত 
নিজস্ব সম্পদটিতে তিনি কয়েকটি রত্ব ছড়িয়ে দিয়েছেন। তার পৃথিবী 
কামানের শব্দে টলমল করে না, টলবল করে ( ৪৩ খ ), ঘোড়সওয়াররা পৈষ 
পৈষ হাকতে হাকতে লোকজন সরিয়ে ছুটে চলে ( ৪৩ক ) পিশাচেরা কিটি 
কিটি ( ১৫ক ) করে মড়া ধরে খেলে, লহনা খেয়ে নয় 'কান্যা করে হাস ফাস? 
(৬৪ক ), কালকেতুর প্রাণ হরিণ ধরে শবমক করে (২নক ), যেতে যেতে 
বার বার পেছনে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হলে আকেবাকে ফিরে চায় (৩৭খ) 
সপস্বীর ভয়ে ফুল্পরার অঙ্গ শোকে ঢর ঢর করে ( ৩৩খ ), কুমীর বাজিতে আগুন 
ধরিয়ে জলে ছেড়ে দেবার পর তা ভুগু ভূগ্ ভুক ভূক (৪*ক ) শব্দ করে ছুটে 
বেড়ায়, মা মেয়েকে প্রেমিক প্রেমিকাকে গভীর দুঃখে সহাহুভূতি জানায় 
“আহা বুক বুক’ বলে € ১২খ, ৫২খ ) উৎসবের আনন্দে তাল দিয়ে বাজে ‘ক্র 
বেণি ঝাক ঝল্ল তাক তুক তুক' (২২খ ) ছন্ব বা জোড়া শব্দ ‘ইত্যাদি’ 
অর্থে অস্থযুক্ত শব্দের কূপ “স* দিয়ে করেছেন যতি-_মভাপডা! প্রেত আন্যা ফেলে 
মোর বাড়ী (২৫ক ) খুলনা রাখেন বারিসারি ( ৬৪খ ) 


ভূষিকা ৪৩ 
৩৫খ, ৩৬কতে মন্ততস্থের বদলে ম্থয্্ শব্দটি অভিনব । অ্ররূপ আর একটি 
শব্দ__দেখায় অশ্বের গতি দরমূল করে ( ৪৫খ ) 
৫৭কতে দুবলা দাসী খুলনাকে কুমন্্রণা দিচ্ছে__তুমি কেন উহার দাসীর 
মত থাক। তেজ কর্যা আপনার ভারভ্রম রাক ॥ শব্দটির অর্থ সরে রক 
তলায় যাকে বলে ডাট । 
আর একটি অপুর শব্দ__হাস্যা হাতা কথা কয় করে বঙ্গীরঙ্গ ( ৩৪খ ) 
সবচেয়ে ন্দর__সাজায় কাছায় ধরিয়! খাওয়ায় চক্ষের আড় না করে (৫৫ক) 
বর্ণাম্তর__ 
- ট>ঠ_ছোঠ (৩৫ক, ৪৯খ ), উঠ (৪৩ক ), হাঠ্যা (৪৬খ), ঠোঠ (৭ক) 
ক১২খ__চখ (৫২৭ ), বুখ 
গ>ক টং 
ক>গ-কাগাতুয়া, সৎদাকর (৬৫খ ), সওকাত ( ৪৭ক, ৪৬খতে 
স'ওগাত, ), জাদুগারী (৫*ক ) 
ভ>ব--করু ( ২ক, ৩ক ইত্যাদি ) 
খসস্মতসছ-_মহাযহছব ( ৩১খ ), কুছিত ( ৭১ক ), বিভছ (১১১ক) 
ভ্ছিযা (১৩৫ক ) 
সহজ শব্দটিকে স্বরভক্তি করে “সহছর* করা হয়েছে_-৯*ক, ৯২খ, ৯৩কতে 
১২৬তে দুবার “সহ? রাখা হয়েছে। 
কতগুলি উল্লেখযোগা শন্দকূপ-_ক্ষপা, ক্ষপাম-_-এগুলিতে একার দেওয়া 
হয়নি। খ পুঁথিতে একার আছে উডশ্বা--৯১ক, ৯৪ক, ১১৮ক-_সর্বতই 
ইকার মুছে দেওয়া হয়েছে । "বলা (৮৫ক )--ক্ষ্ধার “আবেসে" মুছে 
'আবলা* করা হয়েছে । এটা কি “আবলা" শব্দের শুপভাষিক রূপ ? 


মুকুন্দ ও রামানন্দ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীমঙ্ষল রচয়িতা কবিকক্ষণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 
নাম চারশ বছর ধরে স্বচিহ্নিত। “ফুলরার বারমাস্ক’ প্রভৃতি তার রচনার 
কোন কোন অংশ ক্লাসিক পর্ঘ্যায়ভুক্ত এবং ‘সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা 
পিত্তল’ ‘জাঙ্গ ভান্ ক্ুশান্ু শীতের পরিত্রাণ’ প্রভৃতি তার কোন কোন উক্তি 
প্রবাদ পরিচিতি লাভ করেছে। রামানন্দ যতি মুকুন্দের প্রায় দুই শতাব্দী 
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পরেকার লোক । আজকের বাংলা সাহিত্যের ছাত্র অধ্যাপক গবেষক 
মহলে মুকুন্দরামের খ্যাতি তার জানা ছিল না, কিন্ত তখনকার দিনে গণচিন্তে 
মুকুন্দের প্রভাব সন্গদ্ধে তিনিও সাক্ষা দিয়েছেন_-মোহিত হইয়াছে সবদেশ। 
তবে এই মুগ্ধতা সং কবির লোকোন্তর কাব্যে মুস্ক সহৃদয়ের আত্মবিস্থৃতি নয়__ 
গ্রাম্য কথা রাশি রাশি তাহে তরলের! ভাসি মোহিত হইয়াছে সর্বদেশ। 
এবং এই মোহ থেকে জনচিত্তকে মুক্ত করার সঙ্গ নিয়েই রামানন্দ যতি 
নতুন আর একটি চশ্তীমঙ্গলরচনায় হাত দেন। সুকুন্দরামের কাব্য রামানন্দ 
খুঁটিয়ে পড়েছিলেন, বহু ভাল অংশ অনিবার্ধভাবে তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, 
এবং জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক সেই সব শব্দ বাক্যপঙক্তি তার 
রচনায় এসে গেছে। কিন্ত মুকুন্দের কাব্যের দোধবাহলা দেখে তিনি বড় 
বিরক্ত হয়েছিলেন এবং মূর্খ জনসাধারণকে গ্রাম্যরসে মজিয়ে তাদের নৈতিক 
মান নামিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মুকুন্দকে দায়ী করেছিলেন। মুকুন্দ 
প্রতিভাধর কবি বলেই রামানন্দের ক্ষোভ আরে! তীব্র । ' যে প্রতিভা দিয়ে 
উৎ্কু্ট শালীন রুচিরম্য কাব্য লিখে জনকল্যাণ করতে পারতেন, তা তিনি 
'জনমনোরঞ্চনের লোভে সন্তা খ্যাতির মোহে ইতরগ্রাহা রসরচনায় বহস্থানে 
'অপব্যয় করেছেন, এর বিরুদ্ধে রামানন্দ বার বার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, 
চোখে আঙুল দিয়ে পদে পদে মুকুন্দের দোখ দেখিয়ে দিয়েছেন, শিহলগের 
ভাষায় বলেছেন__লোকের মনে মদনানল তো! প্রকুতিই জালিয়ে রেখেছেন, 
দিবারাত্র তা দাউ দাউ করে জলছে, তার ওপরে এই নেই--কাজ-তো| 
খই-ভাজ লিখিয়ে পাগলগুলো কুকাব্যের স্বতাহুতি কেন যে দেয়। কটি 
লোকের চৈতন্য রামানন্দ দিতে পেরেছিলেন জানি না, তবে মুকুন্দের কাব্যের 
“এত দোষ’ তিনি যে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
মুকুন্দের কাব্যের প্রতিটি দুর্বল গ্রন্থি তিনি বজ্রবাধনে বেধে দিগ্রেছেন, সমস্ত 
গ্রাম্যতা, পুনরুক্তি, চরিত্রের এবং ঘটনার অসঙ্গতি, অপ্রাসঙ্গিতা কেটে ছেটে 
ঢেলে সাজিয়ে তিনি যে কাব্য দাড় করিয়েছেন তা নীহারিকা! থেকে উৎপন্ন 
তারকার কত সংহত সংযত ঘনোজ্জল। ছুই শতাব্দী পরে জন্মানোর স্থবিধা 
রামানন্দ নিশ্চয় পেয়েছেলেন__কিস্ত সেইটাই সব নয়, একমাত্র নয_তার 
"প্রতিভা সত্যিই সুকুন্দের চেয়ে অনেক উচ্চ শ্রেণীর, তার রচনা অনেক 
_ ঞগাছালো, জোরালো, রসালো ॥ তার কৌতুক সথক্ষতর, বাস্তবদৃষ্টি তীক্ষতর, 


ভুমিকা ৪৫ 
বসবোধ গভীরতর । আর বৈদগ্ষা এবং আআধ্যাস্মিকতা এই ছুটিতে তার সঙ্গে 
মুকুন্দের কোন তুলনাই করা চলে না। 

কাব্য ও কাহিনীর তাত বেয়ে যেতে আরম্ভ করলে মুকুন্দ__রামালন্দের: 
প্রভেদ আমাদের কাছে স্স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 
কাব্যারস্তে বিভিন্ন দেবদেবী অবতার প্রভৃতি বন্দনা মুকুন্দে ভালোই, 
বামঃনন্দে উৎক্রষ্ট। প্রতিটি দেবীবন্দনায় বামপ্রসাদী আকুলতা, অন্তরঙ্গ 
আবদারের স্থর। এই বন্দনায় ভাগীরধীর কলধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। 
দিগ দেবতাবন্দনা প্রসঙ্গতি পূর্বেই জীবনী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে । 
মূকুন্দের কয়েকটি ভালো! পঙক্তি একটু অদল বদল করে যতি গ্রহণ 
- করেছেন__ 
নাহি জানি আন্ঠিমূল কিবা জাতি কিবা কুল 
__ নাহি জানি কেবা মাতাপিতা! ॥ 
অঙ্গরাগ চিতাধুলি কান্কেতে ভাঙ্গের ঝুলি 
ভুষণ হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদশালা 
হেন জন আমার জামাতা ॥ ( মুকুন্দ ) এ 
নাহি জানি 'আন্যমূল কোন জাতি কোন কুল 
নাহি জানি কেবা পিতামাতা । 
অঙ্গরাগ চিতাধুলি কক্ষেতে ভাঙ্গের ঝুলি 
স্মশানেতে থাকেন জামাতা ॥ ( রামানন্দ ) 
পরম্পর ছুইজনে হৈল প্রতিকূল । 
জামাতা শ্বশুরে হইল ভুজঙ্গ নকুল ॥ মুকুন্দ 
পরস্পর ছুজন। হইলা---। 
শ্বশুর জামাতা হৈলা--- ॥ 
দক্ষযজ্ঞের নিমন্ত্রণ যতিতে কৌতুকরসের ছিটে_ 
যজ্ঞ শুনি যত মুনি করে বডাবডি । 
জটাখক্ত। পরে পায় জডাজভি ॥ 
কাঙ্কালিতে বস বান্ধা কক্ষে স্থগছাল।* 
গঙ্গামৃত্তিকার ভোটা! যুড়্যাছে কপাল ॥ 











৪৬. চস্তীমঙ্গল 


সবজঙ্গে কুশাবান্ধা মুখে বেদবাণী। 
ভাবিছেন কত ধন দিবে দক্ষ জানি ॥ 
সতীর পিতৃগৃহগমন প্রসঙ্গে মেনকার বাৎসল্য যতিতে মধস্পশী__ 
বহু দিবসের পর আলো হৈল মোর ঘর 
সতী আল্যা আমার ভবনে । 
নিরবধি কুরে আখি পথ পানে চাষ্যা থাকি 
সতী আসিবেন কতখনে ॥ 
মঙ্গলপ্রভাত মোর আনন্দের নাহি ওর 
দেখে নগরবাসী জনে । 
আমার জন্ম ধন্য সতীর মায়েতে গণ্য 
মা বলেন সতী এ বদনে ॥ 
সতীর দেহত্যাগের কারুণ্য যতিতে সুস্পষ্ট । মুকুন্দ সসম্মে সরে বসে ‘গৌরী- 
অঙ্গলের গাথা” রচনা করেছেন, যতি সেই দক্ষযজ্ঞ সভায় সতীর খুব কাছাকাছি 
বসে ‘মায়েরে কেমন’ দেখে শক্কিত হয়েছেন। প্রতিটি ভণিতায় বিষয়ের সঙ্গে 
মুকুন্দের এই ‘আড় আড় ছাড় ছাড়’ ভাব এবং যতির তদগত তন্ময় একাত্মভাব 
ছুই কবির প্রভেদকে প্রকট করেছে। 
হিমালয়ের ঘরে উমাজন্মের উৎসব যতি বড় স্থন্দর বর্ণনা করেছেন। গোৌরীর 
ন্মপবর্ণনায় মুকুন্দ সংস্কৃত কবিদের চিরাচরিত রীতি অঙ্রসর্ণ করেছেন। যতি 


বলছেন 
সে রূপের বর্ণনা কবির সাধ্য কিবা । 


মহেশ পারেন কৈতে ভাব্যা রাত্রদিবা ॥ 
মুকুন্দে নারদ এসে কালিদাসের অন্ংরুষ্ট বাংলা অঙ্ুবাদ করে বললেন-_ 
অচিরাতে হবে গৌরা হরেন গৃহিলী। 
অর্থ অঙ্গ গৌরীরে দিবেন শূলপাণি ॥ 
এমন অঙ্থচ্টুসিত গগ্ধাগন্ধী উক্তি যে মনে হয় অর্থ অঙ্গটি অধিবাসের তবের 
একটা কিছু। রামানন্দের বর্ণনারহস্তে-কৌতুকরহস্কে মনোজ্ঞ__. 
জ্ঞাতি গোষ্ঠী জানে যদি তবে তারা হবে বাদী 
চুরি কর্য আনিব ছাওয়াল। 
পরাম্যা কুছিত বেশ আনিব তোমার দেশ 
যতি বলে এ তো জঙ্কাল ॥ 


ব্রামানন্দে শিবকর্তৃক । 


তপস্যা করেন গোঁরী হরপদআশে | 
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে ॥ 
একদিন উপবাস দিনেক ভোজন । 
ত্যজিল! তাম্থুল তৈল ভূষণ চন্দন ॥ 
হরগোরীর সাক্ষাৎমুহর্তে মুকুন্দ বা রামানন্দ কেউই ফোটাতে পারেন নি 
গোরীর প্রেমবিহ্বলতা, খা কালিদাস কুটিয়েছেন। 
ভূমিকাটি বড় যত্র করে একেছেন যতি। যতির নারদ একটি পরিহাস- 
প্রিয় ভাবে ভোলা পাগল। 


-@ 


ভূমিকা 

নারদের বাণী শুন্যো রাজারাণী 
পুলকে তঙ্লপুরিৎ। 

গলবস্ধ হৈয়া পদধূলি লৈয়া 
জামাতা চান ত্বরিৎ ॥ 

নারদ পাগলে মেনকারে বলে 
ছালা! দেখিলে তুলিবা । 

মন্দ হাস্য! রাণী হেটমুখ খানী 
কহেন কবে আনিবা ॥ 


মুনি বলে গিয়াছিঙ্গ হেমন্তের ঘর । 
তোমাকে না কন্যা দিতে চাহে গিরিবর ॥ 
কত বুঝাল্যাম তবু না হয় সম্মত । 

লেঙ্গট ভাঙ্গভ বলা। হাসিল জে কত॥ 
সঅনেক কহিযা মেনে লওয়াইক্ু মত, । 
ইতঃপর চিন্তা কর বিবাহের পথ ॥ 





৪৭ 


মদনভশ্মের পর রতির মৃত্যুল্ধল্লে আকাশবাণী সুকুন্দে সরস্বতী কর্তৃক, 
এইখানে শিবের রতিকে প্রিয়া সম্বোধন যতির 
একমাত্র অসমর্থনীয় রসচ্যুতির উদাহরণ । যদিও টিঞনীতে তঙ্ের দোহাই 
দিয়ে তিনি এটাকে যুক্তিসহ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্ত তাতে এর উৎকট 
আতিকটুতা একটুও কমে নি। 
গোঁরীর অপস্যায়_ 


হরগোঁরীর বিবাহে নারদের 





৪৮. রঃ চণ্ডীমঙ্গল 


এ সকল বেশ ছাড়্যা হও সাবধান । 
পাগলাম কর তবে খাবা অপমান ॥ 
শিব তখনকার মত বললেন, ‘যাহ! বল করিব তেমন’, কিন্তু পরে যা 
করলেন, তার সঙ্গে এই স্বীকৃতির কোন সদ্বন্ধ রইল না, শেষ পর্যন্ত রামানন্দের 
মনে হল, বলা হয়েছে বলেই আরে! বেশী করে করছেন। শিবের ধরণই ওই । 
বিবাহ-বর্ণনায় মুকুন্দের একটি অপুর শ্লোক ‘গৌরীর কপালে ছিল বাদ্্যার 
পো কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো॥ রামানন্দ প্রায় সবটাই 
রেখেছেন, কেবল “গোরা” এই আদরের নামটি ব্যবহার করে ক্ষুব্ধ বাৎসলোর 
ছবি আরো! গভীর করে কফুটিছেছেন। যেন কুতপ্রসাধনা গৌরীর কপালে 
কুসুমের টিপটি একটু মুছে কপালের সঙ্গে মানিয়ে দিয়েছেন । 
বহুদিন পর স্বামীপুত্র নিয়ে গৌরী পিতৃগৃহে এসেছেন, আনাচে-কানাচে 
উকি দিতে যতির চোখে পড়ল একটি দৃশ্য 
এক স্তন খাষ গণ। আর স্তন ধরে। 
কাপ্তিকেবে ঠেল্যা ফেল্যা খুসডাম করে ॥ 
কান্তিক বলেন মা ক্ষুধায় প্রাণ যায়। 
ছয় মুখে এক স্তন দাদা মারে তায় ॥ 
মেনকার ভৎপনাম্স অভিমান করে গৌরী পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেন। এর 
পর মেনকার অন্থশোচন! ও হিমালয়ের বিলাপ সুকুন্দে নেই__ 
‘কথাতে এমন হবে গোঁবী মোর প্রাণ লবে 
জানিলে রৈতাম সদ্বরিয়া’ ॥ 
হরগোঁরীর কলহ মুকুন্দ জমিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। বামানন্দ 
অনেক ইতস্তত অনেক আমতা আমতা করার পর এ যুক্তি সে যুক্তি দেখিয়ে 
কোন রকমে চক্ষু বুজে ব্যাপাবট! সেরে ফেলেছেন। পিতার মুখে শিবনিন্দা 
শুনে খিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, সেই শিবঘরণীর মুখে শিবনিন্দা যতির 
কল্পনাতীত । “শিবছুর্গা না করিবে তবে লোকে কেনে নিবে’ এই যুক্তিতে 
লোককে ঝগড়ার নজীর দেখাতেই এরা যেন একটি অভিনয়ের মত ঝগড়া 
করলেন, ভাল করে জমবার আগেই ঝগড়া শেষ, ঝগড়া শেষ হতে না 
হতে আবার ভাব। প্রেমে খারা একাঙ্গীভূত সেই অর্ধনারীশ্বর মুতি দেব- 
দম্পতিকে দিয়ে এই ঝগড়াটুকু করিয়ে যতি এমন অপ্রস্তত যে তার জের 
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কাটাতে অনুতপ্া গৌরীর বিরাট শিষ্টাঙ্গের ম১০০০-টি বর্ণনা করেছেন ॥ 
এইটিই যতির কাব্যে একমাত্র রসনারসের বর্ণনা । 

ইন্দরপুত নীলাঙ্গরকে ব্যাধে পরিণত করান জন্য মুকুন্দ যে বিস্তৃত ক্টকল্পনার 
আশ্রম্স নিয়েছেন, সঙ্গত কারণেই যতির তাতে ঘোর আপত্তি 'মুকুন্দেকর 
বিরচন ইন্দ্রপুরে কাণ্টাবন ইন্দ্রন্থত তাহে তোলে ফুল। সর্পভূষা! শোভে 
জাকে পুম্পের কন্টকে তাকে দৎশিযা করিল বেয়াকুল ॥* ইন্দ্রের পুরীতে যে 
কাট্রাবন থাকতে পারে না, তা তিনি টিঞ্সনীতে মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি 
তুলে দেখিয়েছেন। এই সমস্ত ব্যাপারটার বদলে যতি একটি সামান্য 
অছিলার আশ্রয় নিয়ে অতি সংক্ষেপে নীলাঙ্বরের রূপান্তর ঘটিয়েছেন । 
মান্তষের কল্যাণের জন্য শিব গৌরীকে বারিতে অধিষ্ঠান করতে বললেন, 
পেছন ফিরে দেখেন নীলাম্বর পূজার উপচার নিয়ে দাড়িয়ে আছে, তখন 
‘প্রভু কন নীলাঙ্গর যাও তুমি মহীপর ব্যাধঘরে করগা প্রচার ॥ ব্যাধমত 
গুপ্তরূপে পাছুতে রৈয়াছ চুপে তেঞি হবে ব্যাধের নন্দন ।' কালকেতুর জনম 
ব্বামানন্দে অতি সংক্ষিপ্ত গ্রাম্যকথা বিবঙ্জিত। শুধু 'ধর্কেতু নামে ছিল ব্যাধ 
একজন । তার স্থত হৈল গিয়া ইন্দের নন্দন ॥ কালকেতুর মাকে নামান্থিত 
করেন নি, বোধ হয় ‘নিদয়া’ নামট! ভালে! লাগে নি বলে এড়িয়ে গেছেন । 

কালকেতুর বাল্যক্রীড়ার অপূর্ব বর্ণনা রামানন্দে নেই। হয়ত ওর চেয়ে 
ভাল করতে পারবেন না বলে বাদ দিয়েছেন। মুকুন্দে যা ভাল তা তিনি 
কখনও মনে মনে কখনও নিজের লেখায় ‘স্বীকার’ করে নিয়েছেন, যদি ও 
মুখে নিন্দে ছাড়া প্রশংসা একবারও করেন নি। ক্ূপবর্ণনা বাদ দিয়ে ক্ষতিপূরণ 
হিসেবে কালকেতুর স্বভাব নিয়ে একটু কৌতুক করেছেন যত্তি__বেচ্যা খাত্যে 
আনে বুড়া যত জন্ত ধর্যা। পোড়াইঙ্কা খান কালু সব চুরী কর্যা॥ আলু 
কচু ওল বনফল যত আনে। জল খাই বলা কালু পুরেণ বয়ানে । 
বেচা! খাওয়া হোখা যাউক মাতাপিতা! ঘরে । কালুর কল্যাণে নিত্য 
উপবাস করে ॥ 

মুকুন্দের বিস্তৃত বিবাহ বর্ণনা! বামানন্দে মাত্র একটি স্লোকে সংহত 
“কিরাতের কন্তা ছিল ফুলপরা স্বন্দরী কালকেতু করে বিযা কুলাচার করি ॥” 
দেবদস্পতির বিবাহবর্ণনার পর আর মন সরে নি, না পুনরুত্তি করতে কলম 
সরে নি? প্রতিভাবান্‌ কখনও এক নদীতে দুবার স্বান করেন না। 
ক 
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ধর্মকেতু স্বৰ্গে গেল কিছুকাল পরে । 
কালুর জননী স্বর্গে গেল ধর্শবরে ॥ . , 
মন্দের কাব্য ধর্ণকেতু সহীক, কালীতে 7০৮5 করল, এবং কালকেতু যা! 
বাবার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা, কর্ল। এই কাব্যে এর পর যাদের বন্যার 
ভুমিকা নেই তাদের ব্যাধনন্দনের কল্পনাতীত এই ব্যবস্থার সাহায্যে জীইয়ে 
রেখে মুকুন্দ বুখাই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এ প্রশংসার কোন মূল্য নেই 
কালকে হুর ভোজনের সরস হুন্দর বর্ণনা মুকুন্দে যা| আছে, রামানন্দে নেই । 
কালকেতুর মবৃগন্না আর পশুদের কাছনি নিয়ে মুকুন্দ যে বিরক্তিকর বাড়াবাড়ি 
করেছেন, সে সম্পর্কে যতির সংক্ষিপ্ত তীরতীক্ষ মন্তব্য__কুরলে কম্কণকবি ভাল | 
পশুদের ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে ভগবতীর গোধিকারূপ ধারণ এবং নিদগুণে 
বেধে সেই গোধিকাকে কালকেতুর বাড়ী নিয়ে আসা-__এক্ষেতরে মুকুলের 
বর্ণনা ভালয়মন্দয়_মাঝারিতে মিশিয়ে যেন জঙ্গলটা। আর যতি বর্ণনা 
যেন বেলক্ুলের ঝাড়টি। 
মুকুন্দ বলছেন-__হঙ্কারে ছিণ্ডিয়া দড়ি পরিয়া পাটের শাড়ী যোলবহসরের 
হৈল! রাম! । বামানন্দ বলছেন কালুর দুৰ্গতি দেখে _ভগবতী অস্থির হয়ে 
নিজরূপ ধারণ করলেন তার গোধিকানির্ধোক ভক্রের দুখে বিদীর্ণ হয়ে 
গেল। 
তারপর ভগবতীর কুূপবর্ণনা। এই মতি তেজে উজ্জল, করুণায় ছল ছল, 
বসনেদ্ুষণে মণিমাণিক্যে নৃপুরে কেছুরে ঝলমল, স্মিতছাস্তে মধুর_যে মির 
বান্ধণীনিন্দিত, চরণতলে বিকিয়ে থাকতে চেয়েছেন রামানন্দ, চকোর হয়ে 
পান করেছেন, যার নখকিরণচন্দরস্ধা। মুকুন্দের বর্ণ! এর সঙ্গে তুলনা 
করতে যাওয়াই, বাডুলতা। তার ওপর বিশ্বকর্ণাকে এনে দেবীর বক্ষোবসনে 
যা প্রাণ চায় চিত্র করিয়ে মুকুন্দ যে রসভঙ্গ করেছেন, তার সত্যিই ক্ষমা নেই। 
সাধে কি যতি বলেছেন 
অপমান করে আর কত। . 
দেবীর বক্ষের পরে বীরগন চিত্র করে 
-  কাঞ্চলীতে পশ্ুপক্ষী যত ॥ 3 মে 
শুধু ‘কালুর উচিত’ চাল ধার করে সুরা কুন দুয়ারে আক্কা দেখেন 
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ৰ তখন ‘ভয়েতে হিংসাতে বামা কাপে থরথর!’ । তারপর মুকুন্দের 


FL 





ভূমিকা ৫১ 
সুল্পরা চণ্ডীর যে পুঙ্ধাপুজ্থ রূপ বর্ণনা করল, তা ব্যাধ ঘরণীর মুখের কথা নয় 
ফুল্পরা সংস্কৃত পড়ে নি, বিশিখ মকরন্দ ইত্যাদি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ এবং কৰি 
সময়োচিত বর্ণনা তার মুখে একেবারেই মানায় নি। নর 

রামানন্দের ছুল্পরা বিশুদ্ধ ব্যাধিনী। তার মুখে ভাষা পরিপূর্ণভাবে 
বাস্তবান্ছগ_ু 
ৰ 7. হায় হায় কার ঘর কৈল! ছারখার । 
এতক্ষণ দিয়াছে সে গলায় কুঠার ॥ 
শাশুড়ী থাকে ত প্রাণ হুইল বিদার। 
থাকে যদি শুনা তবে প্রাণ যাবে মার ॥ 
“এই বর্ণনায় নিজের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যতি সচেতন ৷ বলেছেন-_কবিরা করুণ 
কিছু কবিতা বিচার । মুকুন্দের চণ্ডী এরপরই গৃঢ়বাক্যে নিজের পরিচয় 
দিলেন, ফুল্পরা দীর্ঘ উপদেশ দিল, এই উপদেশের মধ্যে বেদবতী মাগুব্যের 
লঙ্কা কাহিনী মূকুন্দের পরিমিতি এবং স্থানকালপাত্রবোধের অভাবের পরিচয় 
দেয়। বামানন্দে এই দোষ একেবারেই নেই। গ্রন্থে যে কয়টি উপকাহিনী 
আছে, প্রতোকটিই দীর্ঘসমুত্রধাত্রায় দাহাজের ওপর কথকের সুখে সন্নিবিষ্ট । 
কথকতা এ স্থানকালপাত্রের সঙ্গে ঠিক খাপে খাপে dovetailed হয়ে 
বসে গেছে। 
রামানন্দের চণ্ডী এর পর বলেলেন_ 
তোমার সুলনী কেবা শুনে। 
আন্যাছে তোমার স্বামী বান্ধা! নিজগুণে ॥ 
হয় নয় জিজ্ঞাসা কর গা তার তরে। 
না আনিয়া থাকে তবে জাব ফিরা ঘরে ॥ 
মুকুন্দ রামের কাব্যে আছে__ 
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে । 
আনিয়াছে তোর স্বামী বান্ধি নিজগুণে ॥ 
হয় নয় জিজ্ঞাস! করহ যায়্যা বীরে। 
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে ॥ 
ডণ্ডী যখন বললেন আমি এইখানেই থাকব, তখন ফুল্পরার মাথায় 
বজ্জাঘাত হল। 
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মুকুন্দরামের এই অপূর্ব বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে অমর, এর নতুন করে: 
প্রশংসা কর! বাহুল্য । রামানন্দ মোটামুটি মুকুন্দের অঙ্গুসরণ করেছেন। 
কোন কোন পঙক্তি মিলে যায়। ‘জাহ্নু ভাঙ্গ রুশাঙ্গ শীতের পরিত্রাণ’ এই 
পঙক্তিতে মাঝের অংশ মুছে আর আন্তণ’ করা হয়েছে__এখানে মুকুন্দের 
জিস। মুকুন্দে ফুল্পরা এরপর কাপতে কাপতে গোলাহাটে গেল। ন্বামানন্দে 
চণ্ডী ছদ্ম পরিচয় দিলেন । ৰ 

এই বর্ণনায় মুকুন্দ এবং ভারতচন্দ্রের কাছে খ্রণী হয়েও স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে” 
রামানন্দ সমুজ্জল । “তার মুখে দেই ছাই নড়িতে শকতি নাই আমি যাহা 
করি তাই হয়'-_সাংখাদর্শনের পুরুষ প্রকুতির কাবামণ্ডিত রূপ । তলায় 
টিগ্লনী বয়েছে_ প্রকতেঃ  সর্বমিতি ভাবঃ। এইখানেই দশমহাবিগ্ঠার 
কয়েকটির বর্ণনা রামানন্দ সুকৌশলে বিন্যস্ত করেছেন চণ্ডীর মুখে সপত্রী- 
বর্ণনাচ্ছলে । হরগোরীর “কন্দলে'র বর্ণনার যে কারণে ম্বামানন্দ কুষ্টিত, মনে 
হয় সেই একই কারণে সতীর পিতৃগৃহ গমন প্রসঙ্গে এই বর্ণনা এড়িয়ে 
গিয়েছিলেন, ভারতচন্দ্র পড়া সবেও। সেই “তুলে রাখা" প্রসঙ্গটি হঠাৎ 
এইখানে বার করে একেবারে অবাক করে দিয়েছেন। দুর্গার নিজের মুখে 
নিজের এই বিচিত্ররূপ বর্ণনা যখাস্থানের চেয়ে এখানে এত বেশী উপভোগ্য 
হয়েছে যে সহদয়ের হৃদয় ছাড়া তার আর কোন পরিমাণ সম্ভব নয়। সেখানে 
শুধুই রৌদ্র, এখানে কৌদ্রদহনের অন্তরালে কৌতুকের অন্তঃসপিল। 
পুরাণের হাত ধরে হাটি হাটি পা পা করে দশটির বর্ণনা করেন নি কৌশলী 
রামানন্দ, শ্রোতার যে অতৃপ্তি কাব্যের প্রাণ, তাকে জীইয়ে রাখতে তিনি, 
জানেন। 

তখন ফুললরা কোপে গর গর হয়ে যা বলল, ফুল্পরার সেই কথাগুলি 
যেন কানে শোনা যায়, চোখে দেখা যায়_ 

ভাল মাহুষের মাষ্যা বল্যা এতখণ । 
নরমে কহিছি কথা বুঝিবি এখন ॥ 

সতীনারীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রথমেই বলছে-_“শিবের ঘরেতে দুর্গা কত দুখ পায় ॥ 
তবু ত না ছাড়্যা জাঘ সেব! করে তায ॥' এই উক্তির রস বোঝাবে কে? 

কিছুতেই না পেরে ফুল্পরা স্বামীর কাছে গেল। কালকেতুর কাছে 
ফুল্পরার কান্না এবং বিস্মিত কালকেতুর বাড়ী আসা-_-এই ঘটনায় রামানন্দ 





ভুমিকা <৩ 
“দুপৃষ্ঠার বেশী সময়’ নেন নি। অথচ মুকুন্দ বলছেন তো বলছেনই ॥ ফ্ষুলরার 
তাড়ার কথা তার একেবারেই মনে নেই । রামানন্দ ফুলপরার সঙ্গে হাটে 
গিয়ে কালুর পসরা! তাকে দিয়ে ‘বান্ধ্য” তুলে বাড়ীর পথে এনে তবে নিশ্চিন্ত 
হয়েছেন। হচ্ছে__হবে ভঙ্গীতে থিতিয়ে জিরিয়ে হুন্দরী রামার রূপ বর্ণনা 
করতে বসে নি ফুলবা, সে “অস্থিকার রূপ সব পথে পথে বলে'__ 
‘চাদপারা রূপ তার রাজকন্যা যেন। 
বুঝিতে না পারি ভাব বনে আলো কেন ॥ 
হাস্তা হাস্যা কথা কয় করে বঙ্গীরঙ্গ । 
চক্ষে যেন ধান্ধ| দেয় দেখিলে সে অঙ্গ ॥ 
ঝিকিমিকি করে যেন---গায় অগ্নি জলে ।” 
এই সময় বাচানো দেখে মনে হয়. নিজের জীবনে রামানন্দ, কখনো! একটি 
মুহূর্তও বোধ হয় অপব্যয় করেন নি। এবং এমন স্ক্ষর সময়হিসেবী বিদগ্ধ 
আঙ্গধের পক্ষে একের পর এক পঞ্চাশটি বই লেখা যে সম্ভব তা৷ বিশ্বাস করতে 
কষ্ট হয় না। 
ভগবতীর দর্শনে কালকেতুর দৈন্য আকুলতা আতি রামানন্দে অপূর্ব । 
দেবীর শতনাম এখানে বর্ণাহক্রমিক__ 
কখগঘচছজঘটঠডঢতথদধলপফ বভম। 
কালুকে দেবী সাত হাড়া ধন দিলেন। মুকুন্দে অঙ্গুরীর ঝামেলা। সাত 
ড়া ধন যখন শেষে দিলেনই, তখন জঙ্গুত্রীর কাহিনীগত মুলা কিছু নেই, যা 
ছ্বিজ মাধবে আছে। শুধু শুধু বণিকটাকে ্বপ্রে দেখা দিতে হয়েছে । মাঝখান 
থেকে কুটবুদ্ধি বিষয়ের ঘুণ বান্যার দেবীদর্শন হয়ে গেল। এবং এই শ্বপ্রের 
কোন মধাদ্দাই যখন মুরারি শীল রাখল না, তখন আবার তাকে আকাশবাণী 
“শোনাতে হল। সমস্ত বিষয়টির অসঙ্গতি যতি ঠিক ধরেছেন-__লঙ্গুরী পায্যাছে 
কালু বল্য। কেহ গায়। অঙ্গুরী বেচিয়া সাত কোটি ধন পায় ॥ তাহাতে 
যতেক দোষ বুঝিবা সকলে । একটা অঙ্গুত্রীর মূল্য সাত কোটি হওয়ার 
অবাস্তবতাও এই ‘যতেক দোষের" মধ্যে পড়ে । 
মুকুন্দ 
~ সোনারূপা নহে বাপ! এ বেঙ্গা পিতল । 
ঘসিয়া মাজিয়! বাপু করেছ উজ্জল ॥ 


মোহর দেখিয! বলে বেঙ্গা জে পিত্তল। 
বাপা কর্যাছ-...-.... ৪ 

যতির কাব্য মূল কাহিনীর এবং রসের ধারা কোথাও এতটুকু ক্ষুণ হয় নি & 
কোন উক্তি দীর্ঘ নগ্ন, কোন বর্ণনা বিলম্বিত নক্ম কোন উপকাহিনী অযথান্যন্ত 
নয়। প্রতিটি ধুয়া এবং ভণিতা রসের প্রবাহকে স্বচ্ছন্দতর গভীরতর করেছে ॥ 
ধূয়ায় ধুয়ায় রসের ভাগী__রথী আবহনের শঙ্ঘর্বলি, ভনিতায় ভণিতায় * 
সেই অমৃত প্রবাহে তন্ময় ধ্যানে ডুবে যাওয়।। 

“অলৌকিক'কে হাতের মোগ্ার মত ব্যবহার করেছেন মুকুন্দ । কথায় 
কথায় স্বপ্র, আকাশবাণী, আদেশ, দর্শন | দেবী, তার সহচরীরা, বিশ্বকর্মা, 
হঙ্ুমান, শুক্রাচার্ধ এরা সব আসা যাওয়া করছেন, অভয় দিচ্ছেন, বাড়ী 
তুলছেন, মরা বাচাচ্ছেন, কাক হচ্ছেন, ঠোঁটে করে টোপর নিয়ে উড়ছেন। 
যেখানেই একটু ঠেকা, সেখানেই অলৌকিক । কোন কোন জায়গায় ঠেকা 
আবার সাধ করে তৈরি করা। যতি এই আলোৌকিককে একেবারে বাদ 
দেন নি, কেননা এ কাহিনীতে অলৌকিক অপরিহার্দ, কিন্ত একে বাবহার 
করেছেন দুর্লভ উষধের মত । 

রামানন্দ সন্নযাসীর মতই অনাসক্র-__-কত উক্তির রত্বদ্যৃতি, কত অলঙ্কারের 
মণিহার তিনি দুহাতে ছড়াতে ছড়াতে চলে গেছেন, কোথাও ফিরে তাকান 
নি। জীবনবোধ কাব্যবোধ এবং অধ্যাস্মবোধের নির্ধাস দিয়ে গড়ে ওঠা 
তার অসন্তরপ্রক্কতিকে তিনি যেন কলম তোলার আগে বলে নিয়েছিলেন, 
“যাহা বল করিব তেমন’--তাই তার রচনা এমন স্বচ্ছন্দ, অব্যাহত, সাবলীল, 
কিছু অতিরিক্ত নয়, কিছু আরোপিত নয়, কিছু কষ্টকল্লিত নয় । 

ধনপ্রান্তির পর থেকে সমস্ত ঘটনার আকুতি প্ররুতি অনুক্ৰম চরিত্রের সংখ্যা, 
ভঙ্গী ইত্যাদি অনেক কিছুই বদলে দিয়েছেন রামানন্দ | মুকুন্দে ঘটনার ধারা 
এই বকম-_টাক!1 দিয়ে কালকেতু দোকান পাট উজাড় করে জিনিস কিনল, 
দলে দলে লোক এসে জুটল তার সঙ্গে, বেকুনিস্কারা বন কাটতে এসে বাথ 
দেখে ভগ্ন পেল, কালকেতু যুদ্ধ করে “বাঘানে করিলা ছুইখান। বন কাট? 
হয়ে যাবার পর কালকেতু ভগবতীর স্তব করল। ভগবতী খুনী হয়ে 
বিশ্বকর্মাকে ডেকে পাঠালেন । বিশ্বকর্মা আর হঙ্গমান ছদ্মবেশে এসে 





হু ন? 
কালকেতুর প্রাসাদ নগর এই সব গড়ে দিলেন। নগৰ শৃন্ত দেখে কালকেতু 
আবার কাদতে বসল! তখন ভগবতী যা করলেন তার তুলনা পাওয়া ভার । 
গঙ্গার সঙ্গে ঝগড়া করে সুবিধে করতে পারলেন না, তখন সমুদ্রের কাছে 
গিয়ে আবেদন করলেন এবং যার, ছেলেকে ব্যাধ করে পৃথিবীতে ফেলে 
দিয়েছেন সেই ইন্দ্রের কাছে গিয়ে ॥৭৮০খ£ চাইলেন ( যতি মন্তব্য করেছেন__ 
ইন্দ্রকে বা সাধিলেন কত)। সমস্ত নদ নদী মেঘ মিলে কলিঙ্গে একটা 
লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে তুলল, তখন ভাডু দত্ত আর বুলান মণ্ডলের নেতৃত্বে 
বানে ভাসা প্রজার! দলে দলে কালকেতুর নগরে গিয়ে বসতি করতে আরস্ত 
করল। ভাডু খুড়ো। খুড়ো বলে কালকেতুর সঙ্গে খুব জমিয়ে নিলে, 
আর ওদিকে হাটে গিয়ে পসরা লুটে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করতে 
লাগল। প্রজার! অভিযোগ করতে কালকেতু ভাডুকে শাসন করল । তখন 
কণিঙ্গরাজের সভায় গিয়ে ভশাডু দত্ত ব্যাধের ছেলের বাড় বাড়ার সংবাদ 
দিলে। 1 বাজ খুব রগে গিয়ে কোটালকে বন্দী করে ফেললেন । পাত্রমিত্রের 
অনুরোধে ছাড়া পেয়ে কাচুমাচু কোটাল গুজরাট দেখতে এল। একবার 
দেখল সেই বর্ণনা, আর একবার রাজাকে গিয়ে বলল সেই বলল_এই 
পুনরাবৃত্তি দোষ মুকুন্দে যে কত বার কত রকম ভাবে আছে, তার আর 
ইয়ত্তা নেই । বামানন্দ এ দোষ থেকে একেবারে মুক্ত । তখন কলিঙ্গরাজ 
ই্ন্পপামন্ত নিয়ে এলেন কালকেতুকে জব্দ করতে । কালকেতু পাশ! শেলছিল, 
খবর পেয়ে পাশা ছেড়ে যুদ্ধে গেল, বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে সবাইকে হারিয়ে 
দিয়ে চলে এল । 


এ পর্যন্ত কাহিনীর গতি ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে এক রকম । কিন্তু এর 
পর যা ঘটল, তা বড় অদ্ভুত । ভাডু গিয়ে কোটালকে বলল-_-হেরেছ কেন? 
খুকু শক টাকার “ধুতি খেয়ে এখন পালাবে ভেবেছ ? সেটি হচ্ছে না। সেই, 
শুনে কোটাল হতভম্ব হয়ে আবার যুদ্ধ করতে গেল । ফুল্পরার কী মতিচ্ছন্ন 
হুল, হারা! কোটালের আবার আক্রমণের খবর শুনে কোথায় কালকেতুকে 
উৎসাহ দেবে, না লঙ্কা উপদেশ দিল, প্রাণনাথ, খবরদার যুদ্ধ কোরো না» 
“হারিয়া যে জন যার পুনরপি আসে তায় হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ”, রামায়ণ 

ক উদাহরণ দিল । ব্যাধিনী হলে হবে কী, ব্বামাক্সণ পুরাণ এ সবের কাহিনী, 
তার যে শুধু সুখস্থ তাই নয়, বেশ সংস্কৃত শব্দ-অলঙ্কার দিয়ে উপমা-গুছিয়ে 








<৬ চণ্ডীমঙ্গল 


বলতে পাৱে--‘নখর রডিনী নকু নাহি কাটে তালতক্র ফুলপরার রাখহ অদ্দাল !” 
বীর কালকেতুর মধো হঠা২ সে নরুণত কেন যে দেখতে পেল, মূকুন্দের খাম- 
খেয়াল ছাডা তার আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না । 

ফুল্রার তো এই রকম । ওদিকে কালকেতু “ফুল্লরার কথা! শুনি হিতাছিত 
মনে গুণি লুকাইল বীর ধান্যঘরে' । 

এতবড় একটা অসঙ্গত অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়ে মুকুন্দ বিন্দুমাত্র লঙ্জিত নন, 
পরক্ষণেই বলছেন ‘রামায়ণ উপাখ্যান ভরকবিকক্ষণ গান স্থখে থাকি আড়রা 
নগরে!” করেক শতাব্দীর আড়ালে স্থখেই আছেন বটে । ওদিকে কোটাল 
ভাড়ের তাড়ায় আক্রমণ করে বসে তারপর ‘চিন্তা’ করছে, ভ'ডু গিয়ে বলল, 
“পান ফুল চন্দন হাতে একটি বামুন দাও তো! আমাকে, ব্যাধটাকে ধরি গে ।” 

মুকুন্দের ভোজবাজীতে কালকেতুর বাড়িতে কোখাও একটি প্রহরী পর্যন্ত 
ছিল না, ভাডু নিঝঞ্জাটে হেটে হেটে সপ্তম মহলে গিয়ে দেখল পাচ সখী নিয়ে 
ফুল্পরা বসে আছে। “কলিঙ্গবাজ পান দিয়েছেন, বামুন দিয়েছেন, বীরকে নিতে 
এসেছি’ এই কথা বলতেই ফুল! এক মনে শুনে আড়চোখে ধানঘরের দিকে 
তাকাল। ভাডু বুঝে নিল! কিচাতুরী! কিবুদ্ধি! 

এত কষ্টের চাতুরীলন্ধ জ্ঞান কিন্ত কাজে লাগালেন না মুকুন্দ । ভাডুর 
দেরী দেখে কোটাল নিজেই “বেটিল বীরের ঘর', হঠাৎ্ব_এত সাহস 
কোটালের কোখেকে এল তা একমাত্র মুকুন্দ শ্রীহরিই জানেন। এই যুদ্ধেও 
কালকেতুই জিতেছিল, হঠাৎ চণ্তীর মনে পড়ে গেল ‘ওমা, ইন্দ্রের ছেলে 
ইন্দকে ফিরিয়ে দেবার সময় হল, পূঙ্ো-টুজো৷ তো কই কিছু করানো হল না 
এখনো-_ব্যস, কালকেতুর শক্তি, এক ঝট্কাম্ম হরণ করে নিলেন, কালকেতু, 
খড়াস করে মাটিতে পড়ে গেল, সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে বেধে ফেললে । কাপকেতুর 
দুর্দশা দেখে ফুল্পরা এসে অনেক অনুনয় বিনয় করল, বলল শুধু “কুলিতার ধনু 
দেহ তিন গোটা বাণ। মাটিয়া পাথর! আর পুরাণ খুঞা খান ॥ ইহা দিয়া 
নেহ কোটাল যত আছে ধন। বারেক রাখহ মহাবীরের জীবন ॥ কিন্ত 
কোটাল রাজার দাস, কি করে আর ছাড়ে, রাজাকে বুঝিয়ে কালকেতুর 
জীবন রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কা'লকেতুকে নিয়ে গেল। তারপর কলিঙ্গ 
রাজের সঙ্গে কালকেতু উক্তি প্রত্যাক্তি, কালকেতুর কারাদণ্ড, কারাগারে 
সুরার জ্ঞন্ত বিলাপ, চৌতিশা স্তব, দেবী কর্তৃক বন্ধন মোচন, কলিঙ্গরাজকে 
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স্বপ্রে দেখা দিয়ে কালকেতুর মুক্তির আদেশ, কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কালকেতুর 
অন্মান__এগুলি ভালো লেখা । যতি কর্তৃক এগুলির কোন কোন অংশ 
“স্বীকৃত'। তারপর যুদ্ধে মৃত সৈন্যরা জীবন পেল, গুজরাটে আনন্দোৎ্সব, 
হুল, ভাড়ু কালকেতুর বাড়ী বয়ে এসে শান্তি নিল, কালকেতুর কাল ফুরোল, 
যুকন্দের নটে শাক ধীরে স্থস্থে মুড়োল। 
* এই সমস্ত অংশটি যতির হাতে কী রূপ পেয়েছে দেখা যাক। ধনপ্রাপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল এবং ‘বহু লোক আস্যা হৈল অঙ্গত’ । 
কালকেতুর নতুন সৌধ প্রাসাদ বসন ভূষণ মছলন্দ সোনারূপায় ঝকৃঝক করতে 
লাগল বন কেটে নতুন নগর হল। খবর -গেয়ে নানাদিক থেকে দলে দলে 
লোক এসে বসতি করতে আরস্ত করল। এরা বানের জলে ভেসে আসে নি। 
এই নতুন প্রজাদের প্রলঙ্গেও অবাঞ্ছিত কথা বাদ দিয়েছেন যতি-__যতি করে 
নিবেদন বুঝিবা পশ্ডিতজন নীচরস না করি চন। 

কালকেতুর Town Plann৷in৪-এর জন্য যতি ভগবতীকে আর ডাকাডাকি 
করেন নি; এবং এসব ব্যাপারে স্থদক্ষ লোক পৃথিবীতে যথেষ্ট থাকায় বিশ্বকর্মাকে 
এনে আর মশা মারতে কামান দাগেন নি। তা ছাড়। এ বিষয়ে তার জন্য 
আপত্তি তিনি অন্যতও জানিয়েছেন__এই দোষ তাথে তা হৈলে থাকিত স্থির । 
বিশ্বকম্মার নিশ্দাণ । সতাযুগ হত্যে আছে কীন্তি কত্যে স্থানে স্থানে বিগ্যমান্‌ ॥ 
কলিযুগে শুধাবা চিহুও পাবা এমনি বুঝিবা সব। যাতে দোষ পাই তাহা 
স্ছাড়্যা জাই নাহি পাবে দোধলব ॥ ( ৫২ক ) 

নগর প্রসঙ্গে যতির একটি সক্ষম নৈপুণ্য লক্ষণীয় । মুকুন্দের ‘গুজরাট’ আর 
“একটি বড়সড় দামুন্যা বা আড়রা__সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ মুসলমান ধীবর গোপ 
কীসারি সুবর্ণবণিক চণ্ডাল মাঝির ছক। কিন্ত যতির ছক আলাদা। তার 
খুজরাটে ‘কতেক ব্রাহ্মণ’ এবং 'ক্ষত্র বৈশ্য বৈদ্য’ বটে, কিন্ত বেশীর ভাগই “শূত্র 
নানা পদ্চ'__সমাজের নীজের তলায় উঠোনের গাছতলার লোক । বিপুল 
'স্মেহে যতি এদের ব্যাধশাসিত গুজরাটে স্থান দিয়েছেন এবং আমাদের সমাজ- 
পিতা জাতি বিভাগের ধ্বজাধানী মন্ুর বিরক্ত বিস্মিত হ্রুকুটি কুটিল সুখচ্ছবি 
কল্পনা করে মৃদু হেসে বলেছেন “মহ্থ দেখ্যা পাবে সুখ ।” এই শৃদ্রমন্নিবেশের 
কারণগুলি বিক্সেষণ করলে যতির বুদ্ধির সক্ষমতায় বিস্মিত হতে হয়। 
আুকুন্দের বানের ব্যাপারটা যতির একেবারেই ভালো লাগে নি। অথচ নতুন 


© 


৮ চণ্ডীমঙ্গল 
নগরে লোক চাই। এর! কোথেকে আসবে? অস্পৃশ্বদের ডাক দ্বিলেন যতি ৮ 
মহাপ্রভুর মত আচগ্ডালে কেলি দিলেন। তাদেরই মত একজন লাঙ্কিত 
নিপীড়িত অবজ্ঞাত মাহুয দেবীর প্রসাদে এরশ্বর্ধ পেয়ে নতুন নগর সাজিয়ে 
তাদের জন্য বসে আছে, এই খবর পেয়ে তারা ছুটে এল, এল বন্যার মত বেগে, 
কুত্রিম বানের দরকার হয় না । দ্বিতীয়ত বহুদরশী যতি তার অভিজ্ঞতা থেকে 
জানতেন যে উন্ন্াসিক সমাজপতির! ব্যাধের রাজত্বে গিয়ে কখনোই নিজেদের, 
মর্ধাদা ক্ষু্ করবে না। তাই তাদের মধ্যে থেকে অর্থলোভী গৃধজাতীয় 
কয়েকটি নমুনা ( কালকেতুর পুরোহিত এদের মধ্যে একজন ) বেছে নিয়ে 
বাকীদের রেহাই দিয়েছেন। তৃতীয়ত বানের জলে ভাসা অসহায় প্রঙ্গারা। 
কলিঙ্গ খেকে দলে দলে গিয়ে গু্গরাটে আশ্রয় নিল, রাজা কিছুই জানতে 
পারলেন না, জানলেন অনেক পরে ভাডু দত্তের কাছ থেকে__রাজা কি 
ঘুমোচ্ছিলেন ? তির গুজরাটের প্রজার সকল কলিঙ্গ থেকে হুড়মুড় করে 
আসে নি, কাজেই ঘটনাটা প্রথমে রাজার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্ত 
কিছু দিনের মধোই রাজা দূতের মুখে খবর পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কালকেতু- 
দমনের বাবস্থা করলেন। চাদ সদাগরের যত অতটা! প্রবল না হলে, এই 
রাজারও যথেষ্ট পৌরুদ আছে এবং এঁকে দিয়ে চণ্ডীর পূজো করিয়ে লাভ 
আছে। মুকুন্দের রাজা তো রাজা নয়, যেন রাজার ছবিটি । ফু'দিলে উড়ে 
যান, হেলে ধরতে পারেন না, কালকেউটে ধরতে চান । 

তারপর দেবী চণ্ডিকার বারি প্রতিষ্ঠা করে বিপুল ধুমধাযে কালকেতু 
দেবীর পুজা করল । এই পৃঙ্জায় বিস্তৃত বিচিত্র বর্ণনা যতি দিয়েছেন এবং 
এই উপলক্ষে স্ব অথচ স্থস্পষ্ট রেখায় একটি নতুন চরিত্র একেছেন--সে 
কালকেতুর পুরোহিত। মুকুন্দের কাব্যের বুলান মণ্ডলের লা-হলেও-চলত 
উঃ স্থিতি যতি বর্জন করেছেন, ক্ষতি (? ) পূরণ হিসেবে এই পুরোহিতটি যেন 
“| চেয়েছে তার কিছু বেশী দিব বেশীর সঙ্গে মাথা মুকুন্দ বান-টানের 
কথা ভাবতে গিয়ে চণ্ডীর পূজার দিকে আর তত দৃষ্টি দিতে পারেন নি, চার 
পঙক্তিতে মন্দির সেরে এক পডক্তিতে পুজে| সেরেছেন। যতির এই 
পুরো নিমত্িত ব্রাহ্মণদের বিদায়ের সমারোহ দেখে “ক্রোধ কর্যা বলে 
শুন ফলা সন্দরি। তোমার কারণ আমি আন্তা পুজা করি ॥ উপবাস কর্যা, 
শান শু পুজার ভ্রব্যের আমি না হৈলাম স্বামী ৷ আটদিনে 


সঙ 








তুমি হি 
অষ্টথান পাব পাটসাড়ী। সকল বিলালা! তবে জাই আমি বাড়ী ॥ নৈবেক্ষ 
যে খানকত দিয়াছ আমারে । তাহা আনিয়া দিই দেও সবাকারে ॥" রর 
তখন ফুল্পরা দেওয়ানকে আদেশ দিল “ঠাকুরকে ফোলখানি পাটসাড়ী 
এবং সেই মত আর সব কিছু দিতে । ঠাকুরই বটে । ঠাকুর প্রথমে ভাবলেন, 
উপহাস, তারপর যখন বুঝলেন সত্যি সত্যি, তখন-_“ছ্বিজ হাস্য! বলে জানী 
তুমি পুণাবতী ॥ তোমার সমান বা চরিত্র হবে কার। সতত তোমার চর্চা 
ঘরেণ্ডে আমার ॥ শীস্র আন্তা পুত্র হো'ক যেমন আপয়। তবে আমা সবাকার 
কামনা সিদ্ধি হয় ॥ ঈশ্বরের প্রার্থনা করিছি নিরন্তর । এত বলা ভ্রব্য 
লৈয়া জান দ্বিজ ঘর ॥ (“্দায়” মুছে ‘জান’ করা হয়েছে কেন জানি না), 
এই প্রসঙ্গে যতি রচিত আর একটি চরিত্র পাঠক ব্রাহ্মণ দাতাবাম ঠাকুরের 
কথা মনে না পড়ে পারে না। জীবন ত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করে খুলনা 
যখন এই শুভার্থ বুদ্ধ পিতৃতুল্য ত্রাহ্মণকে বহুমূল্য রত্বহার এবং ধন দিলেন, 
তখন ‘দ্বিজ তাহা টান্যা কলা! কন মা ছাড়িয়া গেল্যা ' এত বল্যা হানেন 
মাথায় ।” (১৩৪ খ) এই পুজা উপলক্ষ্যেই কালকেতু এব ফুল্পরা কর্তৃক 
ভগবতীর স্তব যথাস্থানে নিবেশিত। এই স্তব হিক স্থখ কামনা প্রণোদিত 
নয়, দেবীর চরণে ভক্তের দীন হৃদয়ের 'অঞ্চলি__“ফুলরা করেন স্ততি নাহি 
জানী পাত্রী পুথি আমি মূঢ অবোধ 'অবলা। পাপমতি ভাগ্যহত কুবোল 
বল্যাছি কত এত বলা] আমি ছলছলা ৷ 
কলিঙ্গরাজ কেশরী সিংহ রায়ের রাজধানী বিজয়নগর বীরের সহর থেকে 
বারো দিনের পথ । আগেই বলেছি ইনি মুকুন্দের হবুচজ্্র রাজা নন-_ক্ষত্রিয় 
বংশেতে জন্ম ছত্র ধরে শিরে । প্রতাপে বাবণসম কত দূত ফিরে ॥ এই সব 
দূতের মুখে দুর্জয় কেশরী রায় নিত্য নিত্য সমাচার পেতে লাগলেন, ব্যাধের 
নন্দন বন কাটিয়ে সহর গড়েছে । ( যতি মুকুন্দের রাজার অজ্ঞতার সমালোচনা 
করেছেন-_-না জানে কলিঙ্গ রায় বন কাটাইয়া তায় কালকেতু করিলেক 
বাড়ী )। কেশরীর সভায় যখন এই নিয়ে সস্তরণা হচ্ছে, তখনই চণ্ডিকার 
মনে হল ‘ভোগিলেন নীলাঙ্বর মহেশের শাপ। পশুহত্যাপাতকের দেহ 
কিচু তাপ৷’ চণ্ডিকা তার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করার যথেষ্ট সময় পেলেন 
(কিন্ত পরে দেখতে পাব শুধু মনেই হয়েছে, নিজের হাতে ভক্তকে শাস্তি 
দিতে তার হাত সরে নি, সে কাজ করেছেন তার সখী পদ্মা ) এবং কালকেতুর 





বি চণ্ডীমঙ্গল 


শাস্তির কারণও রইল । ব্যাধনন্দনের পক্ষে এ কারণ যদি যথেষ্ট না হয়, 
তাই পরে যতি আরো ছুটি কারণ দেখিয়েছেন, সেগুলি যথাস্থানে আলোচ্য । 

কলিঙ্গের মধ্যেই বিন্ধযাবনে যতির গুজরাট । গুজরাট নামের অসঙ্গতি 
সপ্রতিবাদে বজায় রাখলেও যতির ভূগোল ভুল নেই । 

কলিঙ্গের রাজার পাতি কালু 'অগ্রাহ্থ করলেন (ডাক নাম সম্বন্ধে যতির 
স্বেহসিক্ত প্রশ্রয় আছে__গো’রা, কালু, শস্ত (ধনপতির বুড়ো ভৃত্য শাস্তচরাম, 
ছির। )। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধ নমো নমো যুদ্ধ নয়, উটে 
হাতিতে ঘোড়সওয়ারে --তীরন্দাজে ডঙ্কায় রণশিঙ্গায় নিশানে কামানে একেবারে 
“ছাকাছাক"'। মুকুন্দে দেখি এক! কালকেতুই যুদ্ধ করছে $_-একবার এ 
দর! সে দরদা__বাকী সব কোথা ? যুদ্ধে কলিঙ্গের হার হল দুবার-_একবার 

“ পেনাপতির, একবার স্বয়ং বাজার । বলে যখন হল না, তখন কৌশল চাই | 

তার জন্যে কী দরকার? ভাওু দত্ত। 

যতির ভাঞু মুকুন্দের 5॥ut৷)e০০০% নয়, একবার কলিঙ্গ একবার গুজরাট 
আবার কলিঙ্গ পুনরপি গুদ্ররাট__এই কান্দ করতে সে পৃথিবীতে আমে নি। 
এই ভাওু চরিত্রটির যে পরিপূর্ণ তম সন্াবহার যতি করেছেন তার তুলনা নেই! 
বাজার তলব পেয়ে ছেঁড়া ধুতি কায়দা করে ছেঁড়া ঢেকে কোচ! লুটিয়ে পরে 
ভাঞ্ডু ভেট নিয়ে এসে হাজির হল। ভাওুকে দেখতে পাচ্ছি শীর্ণ চোখা মুখ, 
চোখের মধ্যে ঈগল ঈগল ভাব, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কয়, কান ছুটি খাড়া। 
“গুজরাটে রাজ] হইয়াছে একজন। ছল কর্যা আন তাকে করিয়! বন্ধন ॥* 
এই সংক্ষিপ্ত রাজাজ্ঞা পেয়ে সে শুধু তিনশ সৈনিক চেয়ে নিল রাজার কাছে। 
তারপর আরম্ভ হ'ল এই সৈনিকদের দফায় দফায় বিচিত্র ছদ্মবেশে গুজরাটে 
গিয়ে কালু রাজার দরবারে চাকরি লেওয়া। 

প্রথমে গেল একশ জন ঘোড়সওয়ার, বললে আমর! কম (রুম কনস্টা্টি- 
নোপল, তুকী, লেবানন, জর্ডান ) থেকে এসেছি ॥ ভাও বোধ হয় কোন স্থত্রে 
‘রোমের নাম শুনে থাকবে, সরল ব্যাধকে জব্দ করতে নামটুকু কাজে লাগিয়ে 
দিল। ‘বিদেশী’ ফৌজের মহলা দেখে ছেলেমাস্ষ হঠাৎ রাজা কালকেতু ‘তুষ্ট 
হৈয়া শত ঘোড়া বাখিল চাকর’ । তারপর পঞ্চাশ জন এল অশ্ব-বণিকের 
“বেশে--তুরঙ্গ বেচিব বল্যা আইল সহরে । দেখায় অশ্বের গতি দরমূল করে ॥” 
এরপর পঞ্চাশ জন এল অস্ত বেচতে, “মণি-সুক্তা আদি কত আনিয়াছে আর ।» 





৬১ 


ভু 


ছুশোজনকে এইভাবে গড়ে পিটিয়ে ভা নিজে এলেন, বাকী একশ 
কেউ ভিক্ষুক, কেউ গৃহবিপ্র, কেউ বড় ভৃত্য হয়ে একে একে এল । মুকুন্দের 
ভাঙুকল্পনার শৈথিল্যে এবং সমস্ত ব্যাপারটার এলোমেলোতায় অসীম বিরক্ত 
হয়ে যতি বলেছেন__ 
বুঝ্য দেখ মুকুন্দের মতে দোষ যত । 
প্রত্যেকে লিখিক্স আমি বুঝাইব কত ॥ 
ie যে যে ঠাঞি লিখিলাম তার বিপরীত । 
যতি বলে বিবেচনা করিবা পণ্ডিত ॥ 
মহামান্য ভাতুর আগমন ঘোষণা করে তারপর আস্তে আস্তে পর্দাটি সরিয়ে 
দিলেন যতি__সঙ্গে চারি বিপ্র ভাঞু আল্যো ক্ষিপ্র ছেড়া পাগে মাথা ভারি । 
কাথা নাতাভরা তমী সাজ করা সঙ্গে গোটা বার ভারী ॥ রাজার প্রসাদ 
হাতে । বস্ত্র পুষ্পমালা লৈয়া একথালা পেড়া কিছু লৈল তাতে ॥ মথুরার 
পাণ্ডা বলী । ছাড়ায় ফটক চৌকির কটক ছাড়ায দেউড়ী গলী ॥ ধারে- 
কাছের ধার কাছ দিয়ে যায় না ভাঞু_কুম £ মথুরা। সরল গ্রামীণের বিদেশ 
মোহ সন্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল । 
পাণ্ডা পাণ্ডা ছু'সনি ছু'সনি বলতে বলতে ভাখু সব ছাড়িয়ে বীরের 
দেওয়ানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল-_. 
রাজা! স্বপ্নে জানতে পেরেছেন আপনি দেবীপুত্র। আপনার বীরত্বে খুসী 
হয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যেতে, মেলামেলি করবেন, 
পাশা খেলবেন--এই যে দুজনকে দেখছেন এ রা একেবারে খাস রাণীর ব্রাহ্মণ, 
বিশ্বাস না হয় এদের জিগ্যেস করে দেখুন । 
কালকেতু সভাসদের মত চাইল। নিজের লোকের! ‘সবে বলে জা ওয়া 
নয়। দেও সওগা২ ওকীলের সাত হবে মেলামেলি তয॥' কিন্ত ছদ্মবেশী 
পরপক্ষীয়েরা বললে “শুন মহারাজ বিরোধে কি কাজ শিষ্টাচার তুমি পাল", 
একট! রামায়ণ থেকে একট! মহাভারত থেকে উদাহরণ দিলে__“ছিল দশশির 
অতি মহাবীর শিষ্টাচার না হৈল । তথা দুর্ধ্যোধন না লৈল বচন অশিষ্টাচারে 
অজিল ॥' দুর্জনের -উপযুক্ত উদাহরণই বটে : সবশেষে ফুল্পরাও বললে_ 
ব্রাহ্মণ ঠাকুর হাঠ্য। এতদূর আস্যাছেন তোমা! লাগী । ছাড়িয়ে নিশ্বাস হবে 
সর্বনাশ হইবা! পাপের ভাগী ॥' ভাগ্ড,র ব্রাহ্মণ আনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল ঠিক 


৬২. 





“সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে খাবার মত" । ঠিক বুঝেছিল ব্যাধকে কায়দা করতে হলে 
জিলা জেঠা হকাবাণেন কাজ নয়, একেবারে “ত্রন্ধাস্র'ই নিক্ষেপ করতে হবে ॥ 
প্রচুর সওগা.ং নিয়ে ছদ্মবেশী পরসৈন্যবেষ্টিত হয়ে ফুল্পরার কাছে বিদায় নিয়ে 
কালু যাত্রা করল বিজয়নগরের পথে। একজন জাত রাজার সঙ্গে আসন্ন 
€মলামেলির উদ্দেগ__আনন্দেই হোক, অজানা ভবিস্কাতের আশঙ্কাতেই হোক 
আর ফুল্পরাকে জীবনে প্রথম ছেড়ে দূরে. যাওয়ার বিষধ্নতায়ই হোক, ফ্বাত্রার 
"প্রাক্কালে ‘মনে না করিল বীর পুজন_চণ্ডীর।” ভক্তের এই বিস্মরণে দেবীর 
ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক । তারপর বিজয়নগর যখন আর মাত্র দুদিনের পথ, 
তখন ‘সমাচার পায্যা রাজা সেনা পাঠাইল । দুই দল. এক হৈয়া আলিয়া 
ঘিরিল॥' তখন ভগবতী নয় তার সখী পদ্মা কালুর শক্তি হরণ করলেন, সব 
কারণের সঙ্গে ‘তোমাকেও বান্ধাছিল গোধিকা শরীরে’ এই কারণটি যোগ 
করে। ভক্ত কালকেতুর প্রতি স্বয়ং চণ্ডীকে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করাতে 
যতির বেধেছে। কালকেতুর বন্দী দশার সমাচার পেয়ে ফুল্লরার যে কান্না এবং 
কারাগারে ফুল্পরাকে স্মরণ করে কালকেতুর যে কান্না, তার প্রতিটি বিন্দুতে 
গভীর প্রেমের অমৃত 
কে আছ ধৰ্শ্মের স্থত ব্বরিত পাঠাও দূত! 
দণ্ডে দণ্ডে আন সমাচার । 
যে জন আমার হও বীরের বারতা লও 
বিদরয়ে পরাণ আমার ॥ 
যুক্তি দিলাম আমি তেঞি ত গেলেন স্বামী 
আমি মূঢ়মতি দুরাচার । 
খাইতাম মাংস বেচ্যা। বিধাতা, ফেলিল পেচ্যা 
দা, ও? অরে বিধি কেমন বিচাব ॥... -. 
কোথা রৈলে সাধ্বী জায়া বিষম কালীর মায়া 


পুত্ৰ বল্যা ডাক্য! ছিলা রি আছ মা কি পাসরিলা 
জল বিনা জায় মা জীবন ॥ 






ছা 
থেকেও পরস্পরের প্রতিধ্বনি করে কাদছে দুজনে। 
অভিজ্ঞতা, না হয় মহাকবি বান্মীকীর কৰি-হৃদয_এ ছুটির একটি ছাড়া এমন 
চিত্রণ সম্ভব নয়। কালকেতু ফুল্পরার স্থগভীর শোক এখানে যতির বে 
সংস্ত প্রার্থনা শ্লোক হয়ে ঝরে পড়েছে_ইদানীং ক গতা মাতঃ কো মে ভ্রাতা 
'ভবিষ্তাতি। কুতান্তনগন্যং গচ্ছে বত্সস্তে সন্কটাকুল: ॥ 
মাঝখানে কালকেতু ও বাজার উক্তি-প্রত্যাক্কিতে মুকুন্দের কিছু ভালো 
পিঙ্ক্কি যতি ‘বাজিয়ে’ নিয়েছেন__ 
রর মুকুন্দ রামানন্দ 
আমি তথা মহাপাত্ৰ চণ্ডী অধিকারী । চোর চণ্ডীকার দাস: 
তার তেজ ধরি আমি তার আজ্ঞাকারী॥ *-------" ॥ 
প্র. পা কালু কাপিকার দাস কালী-. 
-বেচেছি আপন তন্থ চণ্ডীকার পায়। IE আপন অঙ্গ অস্বিকার পায় । 
তিনটি সংশোধনেই একটু পরের অস্থপ্রাসিত চৌতিশাস্তবের টুং টাং শুনতে 
পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় গ্লোকের অপূর্ব দ্বিতীয় পঙক্তি ‘তোমার তর্জনে 
কালকেতু না ডবায়' যতি সসম্বমে অপরিবতিত রেখেছেন । 
বাসস্থান জিজ্ঞাসার উত্তরে “কালু কন কলিঙ্গে নিবাস কালীপুর । কিরাতের 
কর্তা কিন্ত কপর্দিঠাকুর ৪ এখানেও এ চৌতিশার অস্থপ্রাসের পূর্ববাজন। 
{এখানে লক্ষণীয় নিবাস “গুজরাট” না বলে “কলিঙ্গ' বলল। যতির অবচেতন 
মনে গুজরাট লাম সঙ্থদ্ধে আপত্তি থেকেই গেছে এবং এখানে তার প্রকাশ । 
কলিঙ্গ বলাতে কোন ভুল হয় নি। কেন না এই গুজরাট কলিঙ্গের ভেতরেই ) 
এমন কি কেশরীর কেশরেও অন্প্রীসের রং লেগেছে, “কালুতরে কহিছে 
একেশরী সিংহরায় ॥ কানন কাটিলি কালু কাহার কথায় । কহিতে কেশরী 
কোপে কম্পমান কাম ॥ কুরঙ্গ কুক্কর কাষ্ট করিলি বিনাশ । কোথাকার 
কিরাত কহিস সত্যভাষ ॥' 
মুকুন্দের চৌতিশা হুদ্দরের এবং যতি কিছু কিছু তার থেকে গ্রহণ 
করেছেন। কিন্তু যতির চৌতিশা আরও ঘনগ্রথিত, অহুপ্রাস আরে! মূহমূহ, 
কাব্যবন্ধ আরো নিপুণ হুই কবির অক্ষর নির্বাচন ও অস্ক্রমও আলাদা । 
সুকুন্দের ০৯১ চছঝই টটডচন্সা তখদধন পফবভম ষরলবশ 

















৬৪ চল 


ষসহক্ষ যতি স্বরবর্ণের খাদ না মিশিয়ে ও এ ণ-র নিপুণ প্রয়োগে চৌত্রিশ 
ব্যঞ্জন দিয়ে তার দেবী পুজার নৈবেগ্য সাজিয়েছেন । তার ক্রম কখগঘ চছদঝ 
ওঞ্ণ টঠডঢ তথদধন পফবভম যরলব শবসহক্ষ। বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ ‘ব' এর 
পার্থক্য পুর্ণমাত্রায় বজায় না রেখে সংস্কতজ্ঞ যতি এখানে নিন্দনীয় হয়েছেন । 


মুকুন্দের কতগুলি অন্থপ্রামশোধিত পঙক্তি 








ঘোর্ধপা ঘোরতপা ভীষণ ঘোষণা -*. ঘর্থর ঘুষণা 

ঘনশ্বাস বহে মুখে গায়ে কাল ঘাম ... মাগ ঘন ঘন ঘাম এ 

ঘরের সেবকে মাতা সোঙরয়ে নাম --" দ্বাসেতে স্বণা ঘুচা ঘুষি নাম 

চঞ্চলচেতন আমি চল্লিশবন্ধনে চস্তি---। 

ছলে ধন দিয়া,বধ বিনি অপরাধে -* ছাদ বিনা--"। 

কোড় কক্কারেতে মাতা বধিতাম পশু কোর কক্কারেতে ঝণাকে 
ঝাপিতাম পশু 

ঝগড়া করিলে মাতা দিয়া নিজ বস্তু ঝগড়া করাল্যা মাতা কাটো 
দিয়া বন্ছ 

ঢালিঙ্গ তোমার পায় আপন জীবন ঢাল্যাছি আমার তঙ্ছ ঢাকা 
লও পায় 


কালকেতুর কান! শুনে ‘কৈলাসে কালীর হৈল কোপ ৷’ মুকুন্দের চণ্ডী 
ইন্দ্রের কাছে আবেদন নিবেদন করেন, যতির চণ্ডী “আজ্ঞা দেন উন্দ্েরে জাও 
তুমি মহীপরে সশ্ীকের রাজ্য কর লোপ'। মুকুন্দের অসময়ে অস্থানের বন্যা 
এইখানে এতক্ষণে বাধ ভেঙে ছেড়ে দিলেন যতি-_“কলিঙ্গ ভাসিয়! যায় বিদ্যা, 
বজর তায ছিন্ন ভিন্ন রাজার নগর।” সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় থই থই বানের জলে 
ভাসা বজ্রসচকিত দামিনীদমকিত কলিঙ্গের যে ছবি ফুটিয়েছেন যতি, মুকুন্দ 
ভার সমস্ত জোলো রং উজাড় করেও তা পারেন নি। তারপর যত্রি চণ্ডী 
স্বপনে ভীমা ভয়স্করীরূপে দর্শন দিলেন অপরাধী কালকেতুপীড়ক কেশরীসিংহকে 
নয়, তার রাণীকে । সেই ভীষণ হুন্দর স্বপ্র রাণী বলতে গিয়েও বলতে পারলেন, 
না-__'বুকে যেন হানে বাণ, প্রচার করিতে সাধ্য কার।” রাণীর স্বপ্নের কথা। 
বলতে গিয়ে যতির সম্ভবত নিজেরই যোগিনী সাধনের অভিজ্ঞতার কথা যনে 
পড়েছে, গভীর অন্ধায় ইষ্ট প্রসঙ্গের চর্চা করে মাথায় ঠেকিয়ে তুলে 
রেখেছেন আসরিয়া গ্রামীণদের শ্রবন্থুখ নিরুৎস্বক চোখের দিকে তাকিয়ে 


ভুমিকা ৬৫. 


রামানন্দ করে খেদ কি কব শাস্বের ভেদ আট দিবসের সবে গান। তাহে 
আর পাই শোক নাহি দেখি বিজ্ঞলোক মূর্খের হাতেতে যাবে প্রাণ ॥ যতি 
কাব্যে যতবারই চণ্ডী এসেছেন, দর্শন দিয়েছেন, ততবারই We are struck 
with awe and wonder, দেবীদর্শনের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে । 
মুকন্দেক্র চণ্ডী যেন ওপাড়ার মাসীমা । যার-তার বাড়ী যাচ্ছেন, যখন তখন 
দেখা নিচ্ছেন, কথা বলছেন তো বলছেনই, সে কথ। কেউ শুনছে কেউ শুনছে 
না, তখন আবার মকর মিতিন সই পল্মাকে দিয়ে আকাশবাণী করাচ্ছেন । 
এই মাসিমার টনক নড়ার লক্ষণ হুল মুখ খেকে পান খলে যাওয়া । এর কষ 
বেয়ে গড়িয়ে পড়া দোক্তা পানেন্ব গন্ধে রসে মুকুন্দের কাব্য একেবানে 
মাখামাখি । তির দেবদেবী কল্পনায় এই গ্রাম্যভাব একেবারেই নেই, অথচ 
তিনি তার ইষ্টের কত কাছাকাছি ছিলেন, তা তার কাবোন্স সবজ্ঞ মূর্ত । 
মুকুন্দে রামানন্দে সত্যিই আকাশ পাতাল তফাৎ। 


এর পর কালুর কারামুক্তি, কেশরীর গদগদ বন্ধত, উত্সব, হৈ হৈ, হাসি, 
আলো, গান, বাজনা, আপনি কেশরী সিংহ শিরে ছত্র ধরে---গদগদ ফুলরার 
বাক্য নাহি সরে। ভাও টাও কিছু নেই । তাকে এ একবারই এনেছেন যতি, 
সেই একবারেই তার আগাপাশতলা ভেতর বার প্রদর্শনীর নমুলার মত 
দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, ভা নিয়ে লেবু কচলানো তার পক্ষে সম্ভব হয় নি ॥ 
ওসব না করে এই নিংসঙ্গ প্রেমিক বিশ্ব-চিত্তচর সন্যাসী কালকেতু-ফুল্পরার 
নিভৃত প্রকোষ্ঠে গিয়ে তাদের অসাক্ষাতে দাড়িয়ে প্রসন্গচিত্ধে দেখেছেন 
পুনমনিলিত প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ স্থতি ঘন স্গগভীর মিলনানন্দ--ফুলরাকে 
কয় কারাগারের যে দুখ । শুনিয়! কান্দেন রাম! আমুরয়ে মুখ ॥ 


ধীরে ধীরে ফুলরা কহেন নিজ দুখ । 
বীর কন মরি মর্রি আহা বুক বুক ॥ 


গ্রন্থের শেষে কালকেতু-ফুলরাকে সশরীরে ন্বর্গারোহণ করিয়ে শুধু শুধু 
অলৌকিকের আমদানী করেন নি যতি। ‘লৈয়া সেই নরদেহ গেল বলা 
লেখে কেহ পত্ডিতেরা করিব! বিচার ।” রথ এসেছে কিন্তু সবার অলক্ষ্যে । 
ত্য মান্তষের যরণে মৃত কালকেতু-ফুল্পরা একমাত্র সন্তান পুস্পকেতুকে রেখে 
গুজরাট শৃন্ত করে সবাইকে কাদিয়ে হুদূর নীলাম্বরছায়! হয়ে মিলিয়ে গেছে) 


—e 
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চিরকাল ছিল কথা আমি যথা তুমি তথা মোর সঙ্গে তালিবা জীবন__সেই কথা 
€রখেছে দুজনে । 

ধনপতি-খুল্পনার কাহিনী কালকেতু-ক্ুলরার কাহিনীর চেয়ে ঢের বেশী 
বড়, ঢের বেশী জটিল। এবং এর উপস্থাপনে প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশী 
সাবধানতা, সতর্কতা, নৈপুণোর প্রয়োজন । মুকুন্দ এই প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম 
হয়েছেন। তিনি প্রতিপাদ্ভের ভারে একেবারে তলিয়ে গেছেন। কিছু কিছু 
ভালো অংশ নিশ্চয় আছে, কিন্ত নানা ধরনের দোষে কাহিনীটি একেবারে 
‘ছাকাছাক’ ৷ যতি যদি কাব্যশাস্ত্রের ওপরে কোন বই লিখতেন, তাহলে তাকে 
আর মন্মটভট্রের মত উদাহরণ তৈরির আক্ষেপ করতে হত না, সমস্ত একেবারে 
হাতের কাছে পেয়ে যেতেন। অবশ্য এ আক্ষেপ তিনি রাখেন নি, যেখানে 
পেরেছেন মুকুন্দের দোষ দেখিয়ে দিয়েছেন, রসচ্যুতির দোষ, ছন্দের দোষ, 
ঝচনার দোষ, কল্পনার দোষ, বাস্তববোধরাহিতোর দোষ। যতির কাব্যের 
কাছে মুকুন্দের কাব্য সোনার অলঙ্কারের কাছে খনিজ সোনা । মুকুন্দের কাছে 
‘সোন! ছিল, কিন্ত তিনি তা ঠিকমত খাদ বাদ দিয়ে গলিয়ে বেঁকিয়ে পিটিয়ে 
উচ্ছল মনোরম করে তুলতে পারেন নি, সেই যুগে তার করার দরকারও হয় 
নি। এতেই দেশজোড়া বাহবা পেগ্সেছিলেন, অন্যরকম করতে গেলে হয়ত 
পল্তাতে হত, কদর করার লোক জুটত না, কে জানে হয়ত তার আশ্রয়দাতা 
বাকুড়া রায় বা তৎপুত্র রঘুনাথও বিরক্ত হয়ে বলতেন-_-এই করতে কি 
আপনাকে রাজকবি করেছি? পথ দেখুন মশাই । কাজেই রাজমতে জনমতে 
সায় দেওয়া রচনা লেখাই ভালো বুঝেছিলেন দারিজ্যের্ব উৎকট বিভীষিকায় 
শ্ঘরপোড়া গরু মুকুন্দ । 

যতি মূকুন্দের এই পক্ষলপমগ্ন কাব্যকে বরাহের মত অসীম শক্তিতে তুলে 
ধরেছেন, সেই শক্তির পরিচয় পাওয়। যায় দুই কাব্য পাশাপাশি রেখে পড়লে। 
মনে হয় সকালের প্রথম আলোয় ধোওয়া একটি পদ্মবন-__ফুলগুলি ঈষৎ, 
বঙ্কিম হয়ে হেলছে দুলছে, কোনটি ফোটা, কোনটি ফুটব-ফুটব, কোনটি 
স্ৰপ্ৰস্থপ্থ । ডাটা পাতা ফুল জল ঢেউ পাড় মেঘ রোদ ঘাটলা শ্যাওলা সব 
মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ ছবি । জলের ওপর রুধ্ণকালো তমালতরুর ছায়| থির 
থির করছে, তার শিবটাঘন পলবপুক্ত থেকে থেকে একটি ছুটি পাতা ঝরে 
পড়ছে তলায় বিছানো! রামগশ্যাম নবদুর্বাদলের ওপর, যতি বিভোর হয়ে 
দেখছেন। আর মুকুন্দ থেকে থেকে হেকে উঠছেন--এই যে, পাক এখানে ৷ 
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খুল্পনা লহন৷ ধনপতি এই তিনটি প্রধান চরিত্রই যতির হাতে অন্য রূপ - 
পেয়েছে । মহাভারতের শবকুস্তলা আর কালিদাসের শকুন্তলায় যে তফাৎ, 
মুকুন্দের খুলনা আব যতির খুলনায় প্রায় সেই তক্ষাৎ। সুকুন্দ লহুনা 
চরিত্রটিকে নিয়ে কাদায় ফেলে ঠেসেছেন, দুর্বলার কুমন্ত্রণা দেওয়ার পর 
থেকে এ বেচারী শেষ পর্যন্ত 'ভিলেন*ই থেকে গেল । এই স্বামীসোহাগবঞ্চিতা 
পুজহীনা। নারীর প্রতি এতট! অবিচার করতে যতির বেধেছে. শ্রপতির ভাগ 
এবং পাঠকের সমবেদনার ভাগ দুইই তিনি /তাকে দিয়েছেন। আর মুকুন্দের 
ভুজঙ্গ পুরুষ ধনপতি যতিতে দোষে গুণে জড়িত সহৃদয় রাশভারী মান্যগণ্য 
শ্রে্ী । সে নিজের কাজ জানে এবং করে, লহনার প্রতি অবিচার করলেও, 
সে খুলনার প্রেমিক, তার পৌক্ষষ আছে, আভিজাত্য আছে, দাক্ষিণা 
আছে। একটি কাহিনী লেখার পর হাত পর্িপক্কতর এবং কলম তরতরতর 
হওয়ার ফলেই হোক, বা দ্বিতীয় কাহিনীটিকে মুকুন্দ একেবারে ডুবিয়ে 
“দেওয়ার ফলেই হোক, এই কাহিনীতে যতি আরো! স্বাধীন, আরে! স্বতন্ত্র, 
আরো মৌলিক । এটিতে তিনি মুকুন্দের কাছ থেকে কাহিনীর কক্ষালটুকু 
ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেন নি, সুকুন্দের দগ্ধ প্রতিভার ভন্ম রাশির ওপরে 
বিপুল কল্লোলে ভাগীরথীর পুণ্যবন্যা বইয়ে দিয়েছেন । 

খুলনার বাবার নাম সুকুন্দে লক্ষপতি, রামানন্দে প্রথমে লক্ষপতি ছিল 
"পরে ‘সী’ বসিয়ে লক্ষ্মীপতি করে দেওয়া হয়েছে। নুকুন্দের খুলনা, এখানে 
খুলনা-পায়রা ওড়াতে ওড়াতে খুলনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া, লহনার সঙ্গে 
খনপতির ন্যকারজনক কপট ব্যবহার এ সব কিছু যতিতে আশঙ্কা করাই 
.অন্থান্স। তার ধনপতির সন্তান না হওয়াতে ‘বিবাহ করিতে হৈল আর’ । 
অবশ্য এই ধনপতি ও লহনার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করেন নি-লহনান 
রে গুপ্তে বিযা করে পাচে জানিল লহনা।” তবে সুকুন্দের স্বণ্য শঠতা 
বাদ দিয়েছেন যতি। একে বিবাহ, তায় দোজবরে বিবাহ, মুকুন্দ একেবারে 
গ্রাম্যারসের ফোয়ারা খুলে দিয়েছেন। যতি কঠিন গম্ভীর স্বরে বলেছেন__ 
ব্যবহার কর্ম মর্ম লৌকিক বৈদিক কর্ম ছুজনাই কৈল আগ্যোপান্ত। লিখিলে 
জঘন্য রস শিল্টঠাঞি অপযশ প্রবীণের মত লিখে শান্ত ॥ 

হায়, এই বজ্রকঠোর কুস্থমকোষল লোকোন্তর রচনা কোন্‌ জনারণ্যে 
“গেয়ে শুনিয়েছিলেন সন্যাসী রামানন্দ ? 
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ধনপতি-খুলনার বিবাহের সংবাদ জেনে লহনার যে অভিমান হ’ল, 
তা ভাসা ভাসা একটু কপট সোহাগে উড়ে যাও! লঘু মেঘ নয়, তা শ্রাবণের 
ঘনভারনত বর্ঘণহ্থীন আকাশ । সেই আকাশের বুক চিরে হঠা২ নিমেষের জন্য 
বিদ্যুৎ খেলে গেল_ 

নাহিক সন্তান তুমি ধনবান সংসার করার আর । 
আমারে না কৈয়া নীচমত হৈয়া কেন করিলা সংসার ॥ . 
বে কব্যাছ সাধা নাঞি। 
সে মোর ভগিনী আছি একাকিনী আন তাকে এই ঠাঞি ॥ 
খনপতি চুপ । যতি জানেন, তার কিছু বলবার নেই । 
অশনে-ভূষণে-প্রদাধনে শয়ন জাগরণে খুলনার প্রতি লহনার স্মেহসিক্ত 
পরিচর্যা মুকন্দ ভালোই বর্ণনা করেছেন, কিছু বলার নেই । কিন্তু যতি, 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়--এ কি, এমন করে এত সংক্ষেপে এমন নিপুণ 
করে বল! যায়? সাজায় কাছায় ধরিয়| খাওয়ায় চক্ষের আড় না করে। 
জাগাইয়া তোলে বসাইক্া কোলে মায়ের মত আচারে ৷ (৫৫ ক) মনে 
পড়ে যায় জৱতীর ছদ্মবেশে সরশ্বতীর সেই কালিদাস বঝরুচির ঝগড়া 
মেটানোর কাহিনী । বররুচির অস্থপ্রাসবাস্কত কৰিতা শুনে মাথা নেড়ে 
বুড়ী বললেন, কবি বরকরুচি ! হ্যা, বররুচি কবি বটে। কালিদাসের মুখ 
চুণ হয়ে গেল, “মা আমি?” ‘ত্বযক্ষ’ তুমি আমি-_বলতে বলতে আর বুড়ী 
কই, বুড়ী নেই--সৰ্বশুক্লা সরস্বতী জ্যোতির্ণয়ী মুতিতে দাড়িয়ে আছেন । 
কিনব! সেই প্রসিদ্ধ, প্রশ্নোত্তর 
Who is the greatest musician ? 
Mendelssohn. 
And Beethoven ? 
He is the only one. 
ঘটনার অনুক্ৰমে যতির স্থস্মতা লক্ষণীয় । ধনপতির গোৌড়নগরে যাত্রার পর 
সুকুন্দে লহুনার সপত্নী প্রেম বর্ণনা । ৰতি লহনার কাছে খুলনার অরুত্রিম 
সমাদর ধনপতিকে একটি পক্ষ ধরে বাড়ি বসিয়ে দেখিয়ে তবে তাকে বিদেশে 
পাঠিয়েছেন। 

মুকুন্দের ধনপতি রাজার আদেশে শুক সানীর জন্তে সোনার পিঞ্চর গড়িয়ে 

আনতে বিদেশ গেল । যেমন রাজ! তার তেমনি বাজ্য £ রাদ্যে একট! 





৬৯ 


খাচ। গড়ার স্যাক্রা নেই। স্ঞাকরা-গলা দেশে যাবার জন্তে ধনপতি ছাড়া 
লোক নেই । কাজকর্ম বাণিজ্য সব মাখার উঠল, শুক সাবীর জন্যে ধনপতি 
খাচা আনতে চলল । ধন্য মুকুন্দ! সেই পাখীও আবার খাঁচা আন্তে না 
আনতে উড়ে চলে গেছে, রাজা বোধ হয় হাতে করে ধরে বসেছিলেন । এমন 
রূপকথার চেয়ে চুপ কথা ঢের ভাল ছিল। আর মুকুন্দর বিদেশের দৌড়ও 
খুব! গৌড়! 

"যতি এ সব ছেলেমান্ুবির ধার কাছ দিয়ে যান নি। তার এই রাজাও 
কলিঙ্গবাজের মত বেশ জশাকালো শশসালো৷ রাজা । নাম বিক্রমকেশনী 
ত্বায়। সভায় বেদ-বেদান্ত কাব্য দর্শন বামায়ণ মহাভারত পড়া পশ্ডিতমগুলী, 
পাখীর খাচা সব আছে। “আছে পক্ষী কত গঞ্জে অবিরত পঞ্জর আছে 
হাজার ৷’ মুকুন্দ “বুড়ো মূখে ছেলে কথায়’ বিরক্ত যতি এই হাজারটা খাচা 
মুকুন্দর চোখের সামনে একবার নাচিয়ে দিয়েছেন, নাম টাম আর করেন 
নি। এই রাজার কাছে গিয়ে জাতবণিক ধনপতি বাণিজ্যে যাবার অঙ্গমতি 
চাইল, রাজ! তাকে পাঠালেন নেপাল । এই নেপাল নিশ্চয় ঘতির নিজের 
চোখে দেখা, রাজার ফরমাসী পস্রার খসড়া এবং নদীপখের বিস্তৃত বর্ণনা 
'দেখে তাই মনে হুয়। 

এর পর দাসী দুর্বলার লহনাকে কুমস্তরণাদান, লীলাবতীর সাহায্যে জালপত্র 
লিখে খুলনাকে ছাগল চরাতে পাঠালো । 

বাগীশ্বরীর হংসের পালকে তৈরি যতির শুভ্র কলম ‘জঘন্য রস’ রচনায় খিন 
হয়, তাই অনেক অনিচ্ছায় এই অপরিত্যাজা প্রসঙ্গটি একটু ছু'য়ে ছুয়ে গেছেন, 
কিন্ত যেটুকু ছু'য়েছেন সেটুকুই সোনা হয়ে উঠেছে। যতির হাতে খে প্রতিভার 
পরশপাথর। তার দুবলা এঁটুকুর মধ্যেই আরো কুটিল, আরো সেয়ানা, সে 
লহনা খুলনা! দুজনকেই ‘রাত্রদিবা কুমন্ত্রণা" দিচ্ছে, শুধু লহনাকে নয়। তারপর 
“গ্রামেতে আছিল এক ব্রাহ্মণের নারী। ছেদ ভেদ অনেক জানয়ে 
জাদুগারী ॥ তাকে দিয়া দুজনার জন্মাইল ভেদ ।” তার ফলে ‘ভেদ হৈল ঘরে 
স্বরে সতিনে কন্দল করে নীচরসে কথা হন কত। চণ্ডীর মহিমা কব তা 
লিখিলে ভণ্ড হব স্বণাতে হইব নীচ মত ॥' এই ‘জাদুগারীর' নাম করে 
“লীলাবতী’ নামটিকে কলঙ্কিত করতে চান নি যতি, তাছাড়া যতি অবাস্তর 
কথা মোটেই পছন্দ করেন না, ভেদটুকু তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে ছেড়ে 





দিয়েছেন_নাম ধাম ঠিকালা গাই গোত্র আভিচারিক লঙ্কা ওষুধের 
Prescription, এ সবের মধ্যে আর যান নি। 

জাল চিঠি পেয়ে মুকুন্দের খুক্পনা অনেক তর্কাতকি করল, শেষ পর্যস্ত দুই: 
সতিনে ঝান ঝন বাহু নাড়ানাড়ি, খুলনার হাত “দৈবের পাকে? “বড় সতিনের, 
মুখে বেজে" যাওয়া, আর যায় কোথা দুজনে মিলে চুলোচুলি, গালাগালি» 
মারামারি, পাড়া, উজিয়ে সবাইকার মজা দেখতে আলা, সবাইকে ছেড়ে 
খুলনার ছুবলার পায়ে ধরা, শেষ পর্যন্ত ছাগল চরাতে বাধ্য হওয়া 
গ্রাম্য আসরের পক্ষে খুবই রসালো বর্ণনা । কিন্ত যতি এ রসের রসিক নন, কী 
আর করবেন? পাড়াগায়ে কোদলের দৃশ্বকে ভাল করে ধুয়ে মুছে তিনি তার, 
জায়গায় একেছেন স্বামীর অভিষেকের দিনে বন্ধল পরিহিতা সীতার বনগমনের, 
সেই তুলনাহীন ছবি-_ঠিক যেন কাকণ দাসীর কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাঙের, 
পাশে কাজল লতার এতটুকু চালের গুঁড়ি দিয়ে স্স্্রেখায় আকা লক্ষ্মীর পা।. 
এই পদচিহ ধরে স্বামীর পত্র মাথায় করে, সব বুঝেও নিরাভরণা শ্বল্পবসনা। 
খুলনা চলে গেছেন বনে ছাগল চরাতে, ছাগলদের নাম করে যতি পুঁথি বাড়ান, 
নি, শুধু বলেছেন “অনেক ছাগল তার সর্বেশী প্রধান ৷ 

খুলনার মা রস্তাবতী ছুবলার মুখে খবর পেয়ে খুব খানিকটা কেদে কেটে, 
ছুবলাকে নানা ধন দিয়ে বিদায় করলে । দুবলা খুলনার কাছে এসে তার মা 
বাপের নামে মিথ্যে করে লাগাল, খুলনা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে নিয়ে ‘দুবলারে 
বলে নাহি খাব পিতৃবাস।' ব্যস্‌, ফুরিয়ে গেল। চণ্ডীকে সখী সমেত হুরদম 
জালা নেওয়া করতে গিয়ে হাপিয়ে পড়া মুকুন্দ পৃথিবীয় মানুষের জীবনের, 
অন্তরঙ্গ সখ দুঃখ বেদনা আত্মীয় সম্বন্ধ এগুলির প্রতি তেমন হুবিচার করতে 
পারেন নি। যতির চণ্ডী আমাদের স্থখ দুঃখে ছাওয়! কুড়ে ঘরের অনেক ওপরে 
সবাইকার অলক্ষ্যে থেকে, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে কাদিয়ে হাসিয়ে, আমাদের 
ভালোবাসাগুলিকে আরো নিবিড়তর করে দিয়েছেন, আমাদের মালিন্যগুলি 
কখনও ক্ষমায় কখনও শাসনে ধুয়ে মুছে কুটীরের অঙ্গন তকতকে করেছেন। 

খুলনার মা বাব! মেয়ের ছুর্দশা শুনে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তখনি বপনে, 
ভূষণে খিষ্টান্সে খই খই করে ডুলি সাজিয়ে লোক পাঠালেন মেয়েকে তদ্দণ্ডেই 
নিয়ে চলে আসতে ৷ খুলন! রাজী হলেন না। লহনা ‘নায্যোরপাড়ার সাড়া” 
পেয়ে এসে বলে, তোমরা ভক্ম পাচ্ছ কেন? 





ভ্যুশক্কা ৯ 


পতি আজ্ঞা অস্থসারে ছখ দেই খুলনারে 
তাহে কিচু না ভাবিও মলে। 
লোকেরে দেখাই দুখ অন্তরে বিদরে বুক 


খাওয়াই পরাই সঙ্গোপনে ॥ 
ছাগল-চরানো-টরানো সব লোক দেখানো 


খুলনা ত খেলা কর্যা ফিরিছে ছাগল ধক্যা 
আমি বুনি ঘরে আছি যার ॥ 
তার কেন দুখ মান সব মিছা কর্যা জান 


যদি কিছু শুন্যা থাক আর ॥ 
এত বল্যা উঠ্যা আড়ে লুকাইল টিপাশাড়ে। পরে ভূত ছাড়িয়ে দেবেন 
বলেই বোধ হয় যতি এত ভালো করে এত নিখুত করে ভূতে পাইয়েছেন 
লহুনাকে। 
এখানে যতির একটি চমতকার কাব্যকৌশল লক্ষণীয়_দুষ্টা লহনা খুলনার 
বাপের বাড়ী যাওয়ার বিপক্ষে রামায়ণ থেকে যে উদাহরণ দিয়েছে, খুলনা 
সেই একই উদাহরণের যুক্তি দেখিয়ে বলছে__“প্রীরামের "আজ্ঞা নাঞি শুনিয়া 
হুর ঠাঞি আসিতে ভরষা নৈল মার" নিপুণ রূপদক্ষ একই ছবি একবার 
অমাবস্যার অন্ধকারে একবার প্রতিপদের জ্যোহ্ন্সায় তুলে ধরেছেন, কালো 
ছবি আলো! পেয়ে ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। আর বিনা শিবাজ্ঞায় পিতৃগৃহে 
গিয়ে সতীর দেহত্যাগের গভীর কাকণ্য যতির মনে জমাট হয়ে ছিল, এই 
উপলক্ষ্যে তাও খুলনার মুখ থেকে ঝৰিয়েছেন তিনি__ 
শিব না দিলেন অন্থমতি। 
আজ্ঞা বিনা যজ্ঞে জান্‌ তেঞি হৈল অপমান্‌, 
প্রাণ তাজিলেন মাতা সতী ॥ 
না, যতির কাব্যের শুভঙ্কর শিব খুলনা-সতীকে মুকুন্দের লণ্ড ভণ্ড দক্ষ 
যাবার অস্থমতি দেন নি। খুলনা শূন্য ডুলি যখন ইছানীতে ফিরে গেল, তখন 
মাতাপিতা ভাই বন্ধু কান্দে উচ্চস্বরে । 
তিন দিন অচেতন উপবাস করে ॥ 
নিতা নিত্য খুলনাকে যোগায় আহার । 
বনে আন্তা দিয়া জায় এই হৈল সার ॥ 


তু চক্তা্ক্গল 


উজানীর যত নানী পুরুষ, ধনপতির যত কর্মচারী ‘অমাত্য’, এরা সকলেই 
খুলনার “তত্ব করে সদা প্রাণপণে” এদের মুকুন্দের মত মজ।-পাওয়া হাত- 
তালি-দেওয়া দর্শক করে রেখে যতি কর্তব্য সারেন নি। 

_ তারপর বসস্তোদয়ে মদনাবিষ্টা মুকুন্দের খুলনা কোকিল, শুকসারী, ভ্রমর 
সবাইকে জনে জনে ডেকে মনের এখদ জানাতে লাগল । চণ্ডী রস্তাবতী হয়ে 
স্বপ্ন দিয়ে সর্বেশী ছাগলকে লুকোলেন। বিক্রমকেশনীন্ন সভাবর্ণনা প্রসঙ্গে 
যতি“প্রহেলিকা"র প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে বলেছিলেন, 

যতি কহে সাৰ প্রহেলিকা হার 
স্বীশূত্রে কৰিছে কত। 
ব্বাখালিয়া ঠার কি তার বিচার 
লিখি প্রবীণের মত ॥ 
দায়ে পড়ে এই ছার প্রহেলিকার আশ্রয় যতিকে ছুবার নিতে হয়েছে, কিন্ত 
এই প্রহেলিকা রচনায় তিনি রাখালি্াা ঠারের আশ্রয় না নিয়ে সত্যি সত্যিই 
প্রবীণের মত লিখেছেন এবং শেষে বলেছেন,_ 
'বিদ্যাবস্ত বুঝ সব না পাবে ইহার অস্ত 
নাটক পুরাণ সাংখাতত্তর । 
বেদান্ত অবধি চাই  শুভক্ষরী কোন চা (ছা) ই 
সে সঙ্কেত শৃত্রাদির তত । 
অর্থাৎ তাঁর প্রহেলিক! সমাধান করতে হলে বেদান্ত অবধি জ্ঞান থাকা চাই, 
এবং এ রকম পণ্ডিতের সংখ্যা সঙ্বন্ধে সঙ্গত কারণেই সন্দিহান হয়ে তিনি 
প্রহেলিকার সমাধান ছু জায়গাতেই সঙ্গে সঙ্গে লিখে বা লিখিয়ে দিয়েছেন । 
এই স্বলিন্দিত প্রহেলিক যতি হঠাৎ রচনা করতে গেলেন কেন? তার 
উত্তর যতির কাব্যে কিছুই হঠাৎ নয়, খাপছাড়া নয় । অন্ত কবিরা যেমন 
কোমর বেঁধে হেঁয়ালী কাব্যের কুন্ডি কসরৎ দেখানোর জন্য, অনেকটা জায়গা 
ছেড়ে রাখেন এবং একটু ক্ুরসঙ পেলেই কাব্যসবম্ব তীকে খানিক ক্ষণের জন্যে 
বাড়ী পাঠিয়ে এ’ কায়দা! দেখাতে আরস্ত করেন, যতির কাছে তা হবার 
জো নেই। তার এই প্রহেলিকা তার 7২০০৩ বা ধাতের সঙ্গে এমনভাবে 
জড়িত যে সরস্বতীর সাধ্য কি সে বাধন ছিড়ে অন্তত যান? ভুরু কুচকে 
কষ্ট হেসে তাকে একেবারে সামনের আসনে বসে এই স্বরস্থারী খেলা দেখতেই, 


ভামকা। EX) 
হয়েছে। সোজা কথায় যতির প্রহেলিকার উত্তর হচ্ছে এই--নিছক 
আদিরস তার রুচির সঙ্গে একেবারেই বেমানান । সেজন্ যেখানে বলতেই 
হয়েছে (একবার এখানে, আর একবার শ্রপতির মদনদশ! বর্ণনার ) সেখানে 
সাংখো বেদাস্তে পুরাণে ব্যাকরণে কোষে করে মুড়ে এমন. করে বলেছেন যে, 
‘সেই মোড়ক খোলার পরিশ্রমেই “ঝসিক'দের মজা বেরিয়ে যাবে । যতির 
মাজিত কুচি সত্যিই তুলনাহীন । 

* তারপর খুজনা “হারিয়া ছাগলী হইয়া পাগলী ঘোর বলে জান ছুখে ।” 
যেতে যেতে উলুধবনি শুনে গিয়ে দেখলেন, ‘চত্ডিকার বানী পূজে অষ্টনারী 
দেখা হনফিত প্রাণ ।” এই ছদ্মবেশী দেবনারীরাই খুলনাকে চণ্ডীর বান্ি 
দিয়ে পূজাপন্ধতি শিখিয়ে দ্বিলেন। তারপর চণ্ডী লহনাকে স্বপ্প দিলেন, 
লহনা খুলনাকে আদর করে ঘরে তুলে নিল। বুদ্ধিমান যতি এই অলৌকিক 
কারণের আগে ভাল মাস্থষের মত একটি ছোট্ট লৌকিক কারণ জুড়ে 
দিয়েছেন--‘লিপি লৈয়া গিয়াছে সাধুর কাছে লোক। শুনিয়া আসিছে, 
সাধু কর্যা মহাশোক।” স্বামী বাড়ী ফিরে আসার ভয়েই নিশ্চয় লহনা 
“কিছু” স্বপ্ন দেখেছে । সেই যে ভলতেয়ার বলেছিলেন “মন্ত্রে ভেড়া নিশ্চয় 
মরবে, তবে সেই সঙ্গে যদি একটু সেঁকো| বিষ খাইয়ে দিতে পার, তাহলে 
নিশ্চয় মরবে । কাব্যে অলৌকিকের অতি প্রয়োগে দ্বিধাহীন বিবেচনাহীন 
মুকুন্দের প্রতি এই ভলতেয়ারী ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন রামানন্দ । 

খুলনাকে বারি দেওয়া উপলক্ষ্যে মুকুন্দের চণ্ডী একটু আগেই একবার 
বস্তাবতী একবার বুড়ী বামনী হয়েছেন। এটুকুতে মুকুন্দ সন্থষ্ট নন । ধনপতি 
খাড়ি আসবে কী করে? চণ্ডিকা কাক হয়ে উড়ে গেলেন গোড়ে, গিলে 
আবার কাকের ডানা ফালা খুলে রেখে লহনা হলেন, পদ্মাবতীকে খুল্পনা 
সাঙ্গালেন, তারপর ধনপতির শিয়রে ছুজনে বসে বাড়ী ফেরার তাগাদা 
দিলেন। এত কাণ্ডের পর যদি বা ধনপতি বাড়ী এল, খুল্পনার ছুর্শার 
কথা মুকুন্দ তাকে আর জানান না, রাজা ধনপতিয় সঙ্গে উড়ে যাওয়া শুকসারী 
নিয়ে বান্দে কথা কইছে, লহনা দুবলার কাছ থেকে ওযুধ নিচ্ছে। খুলনা 
সাজছে গুলছে, লহনাও যথাসাধ্য ॥॥:২k০-॥P নিচ্ছে, লহনার সঙ্গে অনেকক্ষণ 
কথাবার্তা কয়ে ধনপতি দুবলাকে বাজারে পাঠাচ্ছে, খুলনার রান্নাঘরে আবার 
ডণ্ডী এলেন, খুল্পনা রাধল, ভোজ হল, শেষ পর্যন্ত খুলনা ধনপতির কাছে 
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গিয়ে নিজের দুঃখ নিজেই বর্ণনা করলে, জালপত্র তার হাতে দিলে। 
ধনপতি একেবারে কাদা দিয়ে তৈরী-_এত কথার পর শুধু একট্‌ লঙ্জিত 
হয়ে বললে_ক্ক্যা, আমি তো লিখি নি আর যতির ধনপতি ? পত্র পেয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে, মুখ থম থম করছে, সে মুখ দেখে “কাপিতে 
লাগিল দাসদাসী পাত্রগণ,’ ‘কুঠরিতে থেকে” লহুনা “কি জানি কোথেকে চিঠি 
এল’ বলে ক্ষমা চাইতে লাগল, তখন 'শ্ুন্যা সাধু লহনাকে তাজিবার চায়। 
তখন আইল পথে না দেখ্যা উপায়,’ দুবলার কুমস্্রণা, জাল চিঠি সব কথা 
বেরিয়ে পড়ল, শুন্যা দুবলাকে দূর করে ধনপতি,”__এই দুবল! মুরুন্দের 
আশ্রয়ে এর পরেও বেশ বহাল-তবিয়তেই আছে। লহনাকে একটু না করলে 
নয়, শৃন্াগর্ভ তর্জন ছাড়া ধনপতিকে দিয়ে এতবড় অন্যায়ের আর কোন শাস্তি 
দেওয়ান নি মুকুন্দ । 

এর পর খুজনার পরীক্ষা, অনবধান মুকুন্দ এইখানে আর একটি প্রকাণ্ড 
ভুল করেছেন--ধনপতি যেদিন বাড়ী এল, সেদিনই খুলনাকে দিয়ে বাধিয়ে 
বন্ধুদের ভোজ খাইয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন_এর পরে খুলনার ‘হাতে না 
খাওয়ার’ কথা তারা কী করে ওঠাতে পারে? যতি সন্ন্যাসী হয়েও এ ভুল 
করেন নি। 

এমন যোগ আর কখনও পাবেন না দেখে মুকুন্দ একে একে জলডুবি 
থেকে আরম্ভ করে জতুগৃহ পর্যন্ত গোট! ছয়েক পরীক্ষা লাগিয়ে দিয়েছেন। 
যতিতে একটিমাত্র পনীক্ষা-_-এবং সমস্ত বর্ণনাটিতে করুণরস মুকুন্দের ছ হাড়ির 
চেয়ে ঢের বেশী ঘন। মুকুন্দ একট! কিছু বর্ণনা করতে বসলে, আসল 
প্রতিপাগ্থের কথা বড্ড ভুলে যান। সেই জন্য তার বর্ণনার মধ্যে একটা 
ঘ্যান ঘ্যানর ভাব এসে যায়। যতি তার কাব্যের কোথাও এই সমগ্র দৃষ্টি 
হারান নি। তার তীক্ষ সৌধমাবোধ সর্বত্রই অপ্রধানকে দিয়ে প্রধানকে 
পুষ্ট করেছে, কোথাও ঢেলে ফেলে নি। এরপর ধনপতির সিংহল যাত্রা । 
এই যাত্রা উপলক্ষ্যে ধনপতি লহন! কুলনা পরিজন এবং প্রতিবেশীদের ভাবের 
যে বর্ণনা বর্ণিত করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। “খুলনা ত অচেতন্‌ কান্দে 
দাসদাসীগণ, কান্দিছে লহনা দীনা অতি। এই দীন! লহনার কান্না, বোন 
কাদেন বোন কাদেন খাটের খুরা ধরে। সেই যে বোন গাল দিয়েছেন 
স্বামী-খাকী বলে_এর মতোই করুণ। “সাধুর বাড়ীতে আসি কান্দে সক 
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প্রতিবাসী__নারিগণ কান্দে উচ্চস্বরে'_-এদের বিলাপের উত্তরে ধনপতি 
“এত বল্যা কান্দিয়া আকুল। ভাব্যা খুলনার দুখ বিদরে সাধুর বুক যতি 
বলে শোকে বাজে শূল। যাত্রা কর্যা সাত দিন কিরে বার বার । ক্রন্দন 
শুনিয়! সাধু যাত্যে নারে আর ॥' এই বার বার ফেরা এবং শেষ পর্বস্ত 
যাওয়ার দিনে চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত, খুলনার আর্তনাদ “এবার বাণিজ্যে নাঁ 
জাইও প্রাণনাথ__এগুলির মধ্যে দিয়েই যতি ভবিস্কাতের কালো মেঘ 
আমাদের চোখের সামনে ঘনিয়ে তুলেছেন, মুকুন্দ এ সব স্থস্মতার ধার 
ধারেন না, তিনি একটা দৈবজ্ঞকে এনে হাজির করেছেন, সে পাজি দেখে 
খড়ি পেতে তার নিভূর্ল গণনা ঘোষণা করে দিয়েছে “এ যাত্রায় লোক 
গেলে তথা হয় বন্দী ।” 

খুন! অপদেবতার পূজা করছে__এ সন্দেহ মুকুন্দ লহনাকে দিয়ে ধনপতির 
মনে ঢুকিয়েছেন, এবং এ উপলক্ষো ধনপতিন্ব যা কথাবার্তা এবং আচরণ 
তাতে তার চরিত্রের কর্দম যেটুকু বা বাকি ছিল তা-ও পুরো বেরিয়ে 
পড়েছে । যতির ধনপতি নিজেই দুর্মতিগ্রস্ত হয়ে অপদেবতার পুজা মনে করে 
“কি করিষ বলা ঘটে করে উপঘাৎ্ ৷" 

ধনপতির স্থসঙ্দিত সুবিশাল বাণিঙ্যতরী বাহিনীর যাত্রাবর্ণনা যতিতে 
অপূর্ব__তত্রাপি চ একটি কোক, জাহ্বীকে য়জিয়া জাহাজ জোরে য়ায়। 
যোজনে যোজনে জঙ্গী জিগীর জানায় ॥ 

আগেই বলেছি মুকুন্দের চণ্ডী হচ্ছেন তাস্থুলবাগরছ্িতাধরা পাড়া-বেড়ানী 
মামীমা। নিজের ঘটের অপমান দেখে ইনি একেবারে ক্ষেপে গেলেন, নিজেই 
ধনপতিকে শান্তি দেওয়ার সব বাবস্থা করে ফেললেন, এবং তার ছয় ডিঙ্গা 
ডুবিয়ে দিয়ে খল্খল করে হাসতে লাগলেন । এই দকজ্জাল মহিলার পূজো 
প্রচার করে মুকুন্দ বাংল! দেশের কী স্থসার করেছিলেন? 

যতির চণ্ডী স্থর্ধকিরীটিনী ত্রিভুবনেশ্বরী জগন্মাতা, কোথায় কে তার 
ঘটে পদাঘাত করল, সে অপমান তার মহামহিমার পরিমণ্ডল পর্যন্ত গিয়ে 
পৌছতে পারে না। ঘটের অপমানে “কুদ্ধ হৈয়া! দেবগণে করেন যুক্তি”) 
ইন্দ্রের রোষবিদ্যুৎ বজর ঝড়বৃষ্টি উত্তাল বন্যা হয়ে নেমে এসে ধনপতির ছয় 
ডিঙ্গা ডুবিয়ে দিল, তখন কাত্যায়নী ইন্দকে আজ্ঞা দিয়ে তাও থামালেন__ 
"সাধু ধনপতি শিবপদে মতি ভক্ত যেন নাহি মরে । ঘটে পদাঘাত করে যা 
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তা বলে ধনপতি চলে যাবার পর মুকুন্দের খুলনার অবস্থা অনেকটা পঞ্চতন্তের 
ব্রাহ্মণ হরিদত্তের মত--সর্প দেবতার দংশনে অপরাধী পুত্রের মৃত্যুর পরও 
এষ অর্থলোভে সাপকে সন্ধ্ট করতে গিয়েছিল। “মূর্খ পতির’ অপরাধ ক্ষমা 
করতে বলে খুলনা স্তব করল, চক্ডিক। সব সময় আনাচে-কানাচেই থাকেন, 
সামনে এসে বরাভয় কক্ষণ সিছুর সব দিলেন-_খুজনা ঘন করতালি দিয়ে নাচতে 
বাগল। যতি কী বলছেন? 


খুলনা চণ্ডীর দ্বাসী তিনদিন উপবাসী 
রৈয্াছেন মূরছিতা হৈয়া । 
পতি কৈল মহাপাপ অবিরত সেই তাপ 


মা বল্যা কান্দেন বৈয়া বৈয়া ॥ 
অন্ধকূপে মোরে ফেল্যা মা আমার কোথা গেল্যা 
দেখপিয়া ত্যজি এ জীবন। 

ডিঙ্গা ডোবার আগে ধনপতি “কাগ্ডাবে'র কাছে গঙ্গাবতরণ কাহিনী বলেছে। 
ডিঙ্গা ভোবার পরেও জল থেকে উঠে ধনপতি আবার সেই পুরাণের জের 
“টেনে ইন্দ্রান্ন সেতুবন্ধ সেতুভঙ্গ এ সব কাহিনী বলতে লাগল-_.কেন বলবে 
না? ডিঙ্গা তো সত্যি সত্যি ডোবে নি, কাব্যে ডুবেছে আর পরে তো 
পাওয়াই যাবে, স্থতরাং অত ভাববার কী আছে? যতির ধনপতি অবস্থাই 
এতটা স্থিতধী পুরুষ নয়, এ সময়ে গল্প-টল্ল তার তত আলে নি। গল্পের 
জন্য তিনি ছুটি কথক-চক্রিত্র বেচারাম ভট্টাচার্য আর দবাতারাম ঠাকুরকে 
এনেছেন । এরা এসেছেন শ্রপতির সঙ্গে, গল্প দিয়ে কিশোরকে ভুলিয়ে 
রাখার জন্যও বটে, কাহিনীর একঘেয়েমি কাটানোর জন্যও বটে, আবার 
ধনপতির সিংহলযাত্রার আর একটি কার্বনকপি (যা মুকুন্দ দিয়েছেন) এড়ানোর 
জন্যও বটে । 

তারপর “কালীদহে মায়া পাতিলেন ভগবতী" ধনপতি সেখানে গিয়ে “পূর্ব 
তপের ফলে কমলে-কামিনী দেখল-_এখানে মুকুন্দ নির্জলা সত্যিকথা 
বলেছেন_ধনপতির এ জন্মে যা ছিরি, ভাতে তার কমলে-কামিনী দর্শন 
হওয়ার কথা নয় । যতি পল্মাবতীকে দিয়ে এই মায়া দেখিয়েছেন এবং 
কালীদহ পর্ধস্ত কালীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে তীব্র বাঙ্গে বলেছেন__ 
কালীদহে পুরে কালী মাকে এত দেয় গালি হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবর । 


ভূমিকা চা 
ধনপতি সিংহলে এসে পৌছল, রাজার সঙ্গে মুলাকাত আলাপ পরিচয় 
হল, রাজাকে ভেট দিল, তারপর চর্ব্যচোষ্য খেয়ে ধনপতি বাড়ী গিয়ে শুয়েছে, 
এমন সময় মুকুন্দের মনে পড়ে গেল, “ব্য, যা, কমলে-কামিনীর কথা তো 
রাজাকে বলা হল না।’ দিলেন একটা আবোল-তাবোল চরিত্র অপ্নিশর্না 
পুরোহিতকে রাজসভায় পাঠিয়ে, তার কথায় রাজা আবার ধনপতিকে ডেকে 
পাঠালেন, তখন কমলে-কাষিনীর কথা, সাধুর কারাগার এই সব যথাযথ 
হুল। যতি এত ঘুরিয়ে নাক লা দেখিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে কাব্যসম্মত 
এবং বাস্তবসমন্ড কনে সাজিয়েছেন, ব্সার মুকুন্দের চর্িআপব্যয় দেখে একটু 
হেসে অগ্নিশর্নাকে একটি ছোট্ট বিশেষণ করে লিংহলের বাজারই সঙ্গে জুড়ে - 
দিয়েছেন। বক্ষমালার ঘাটে বিদেলী বাজনা শুনে নৃপমণি কুপিত হয়েই 
ছিলেন, তারপর ধনপতি যখন পরিচয় দিতে গিয়ে নিজের রাজা বিক্রমকেশরীর 
মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করে ফেলল, তথন রাজা ‘রোবে অগ্নিশৰ্মা’ হয়ে বললেন 
‘লিংহলে রাজা কাতিক ঠাকুর। তার পুজা তুমি করিলা দূর ॥ 
তোমার রাজার ‘ছয় দরশন্তা'র কথা রাখ, ‘ছয় দরশন পড়াই আমি । 
অষ্টাদশ বিদ্তাতে পারগামী ॥ তোমার রাজার রাজ্যের কথা তো চে 
শুনলুম। এখন “সিংহলের পুরী দেখিলা যথা । কহু সাধু কিচু তাহার কথা ॥* 
ততক্ষণে ধনপতি সামলে নিয়েছে । নিজের রাজার রাজ্যের ওপর সাত পোচ 
রৎ চড়িয়ে সিংহলবাজ্োর বর্ণনা করে বললে ‘এমত স্বষ্টি বা দেখি কোথায় । 
জলেতে কামিনী করি খেলায় ৪ এরপর ধনপতির বন্দীদশার বর্ণনায় যতি যে 
অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, মুকুন্দের বর্ণনা তার কাছে “‘পুতুলখেলা’ও নয়) 
মুকুন্দ বেশী বর্ণনার মধ্যে না গিয়ে বন্দীশালাটাকে খুব টেনে লঙ্কা করে 
দিয়েছেন--সওয়। কোশ ! সেই লওয়া কোশ বন্দী ঘরে স্প্রে ভবানীর দর্শন 
পেয়ে উঠে ধনপতি বললে--‘এখনো ডাকিনী মোরে দেখায় দুর্গতি।' তখন 
“লজ্জ। পায়্য| মুখে বস্তু দ্বিলেন ভবানী ।' যতির বর্ণন। পড়লে এই বন্ধ লজ্জা! 
পেয়ে মুকুন্দ নিজের মুখেই দিতেন। যতি য্বদু হেসে বলেছেন “ঘরখান! 
সয়াকোশ ইতে অঙ্ছভব দোষ ।” 
এ ভগবতীকে যতি বন্দীশালায় দীপের ঝলকের মত একটিবার মাত্র 
< এনেছেন আশ্চর্য কৌশলে-_খুলনার কথা ভাবতে ভাবতে আক্ল হয়ে 
ধনপতি বলছে__ 


বান্ধিয়া আছেন প্রাণ কৈয়া মোর বিদ্ঞমান্‌ 
ঘুচাবেন সব দুখ কালী ॥ 
“এই কালী শব্দের সঙ্গে ধনপতির ছুঃখমবিত হৃদয়ের ঘর্ধণে আলো জলে উঠল-__ 
প্রসঙ্গত হৈল কালীনাম । 
যতি বলে হৈল ভাল হৃদয় হইল আল 
তরাবেণ তারা দয়াধাম ॥ 
না-জেনে উচ্চারিত এই একটি নামের মহিমায় ধনপতির বন্দীশাল! চকিতের 
জন্য দিব্য বিভায় ঝলমল করে উঠেছে, আর মুকুন্দ আন্ত গোটা একখানা 
- ভগবতীকে এনেও মুখে কাপড় চাপা দ্বিয়ে পালানো ছাড়া তার আর কোন 
সদ্গতি করতে পারেন নি। মঙ্গলকাব্যের ছক-বাধা চণ্ডীদাস মুকুন্দ আর 
ত্ৰহ্মময়ীর কুপাধন্য ভক্ত রামানন্দে এতটাই তফাৎ । 
যে যতি চরিত্রের পরিমিতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, ধার কোন চরিত্রই 
অকারণে কাব্যের কয়েক পৃষ্ঠায় ঘুরে বেরিয়ে চলে যায় না, সেই যতি ধনপতির 
এই বন্দীশালাগ্স দুটি ছোট ছোট চন্িত্র এনেছেন--এরা ছোট হলে কি হবে, 
অমাবন্তা__অন্ধকার বন্দী-ঘরে এরা তারার মত ঝিকমিক করছে_-একটি 
শিশুভূত্য রাম, অন্যটি সাধুর পালনকান্বী বহুদিনের ভৃত্য বুড়ো শাস্তিরাম-__. 
খনপতির দু্দশায় এদের দুঃখ এত বেশী যে ধনপতিকেই সাস্বনা দিয়ে তাদের 
খাওয়াতে হচ্ছে । এমন আপনজনদের নাম ন! করে কি থাকা যায়? 
খুলনার ক্রন্দনে বিচলিত ভগবতী পগ্মাকে বললেন-_“কান্দিছেন ধনপতির 
প্রভুর ভক্ত অতি বাছাকে বাচা গা সত্বরে’। পপ্মা এসে সাধুকে চণ্ডীভজনার 
অঙ্গরোধ করে রাজী করাতে না পেরে শেষে বললেন ‘ভজিলে ভবানী তুষ্ট 
শূলপাণি দিতেন বন্ধন খুল্যা’। ন্ুস্থ লোককে শুধু শুধু বিপদে ফেলে তার কাছ 
থেকে জোর-জবরদন্তি নিজের পুজো নিজেই আদায় করা__এই মঙ্গলকাব্যীয় 
সংস্কার থেকে যতি মুক্ত । তার শিবানী শিবৈকনুখিনী, নিজের পূজার জন্য 
ব্যস্ত নয়, তার শিবও গৌরীময় । 
তারপর যতিতে প্রপতি মুকুন্দে প্রামস্ত_ প্রপতিন জন্ম, বড় হওয়া, লেখাপড়া 
“শেখ! ইত্যাদি । জ্রমস্তের বাল্যাবস্থায় কৃষ্ণের আবেশ বর্ণনা মুকুন্দে হাস্যকর । 
এই শ্রীমন্তের মত হ'চরে-পক্ক অভব্য গুরুলখুজ্ঞানহীন ছেলে আজকালকার . 
বাজারেও খুব কম দেখতে পাওয়া! যায় । 


ভূমিকা ৭2 

মায়ের নামে জঘন্য মিথ্যে কলঙ্ক শুনে এসে প্রতিটি কথা নিজের ফোড়ন 
সমেত মাকে শোনাল এই ছিরা । ঘরে দোর দিয়ে থাক] ছিরাকে খুজনার 
উতলা হয়ে বাইরে খুঁজতে যাওয়া নিয়ে লহনার রসিকতাও মুকুন্দেরই 
উপযুক্ত । 

ফতিতেও ছিরার মন:কষ্ট অভিমান, সবই আছে। কিন্ত, তার বীধুনিই 
আলাদা। বিগ্যাুরু দূরে থাক, উজানী নগরের কোন সাধারণ লোককে 
দিয়েও খুলনা সম্বন্ধে, ছুবাকা উচ্চারণ করাতে যতির বেধেছে, তিনি অনেক 
খুজে পেতে ধরে এনেছেন এক কদাকার ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে» যেমন তার চেহারা 
তেমনি তার কথাবার্ত।। অথচ মুকুন্দ অনায়াসে ছিরার পাঠশালার 
এুরুমশায়কে দিয়ে এই কাজ করিয়েছেন__ছ-ছটা পরীক্ষা একেবারে জলে 
ফেলেছেন। 

মার কাছে সিংহল গমনের অনুমতি পেয়ে তবে শ্রপতি খাওয়া-দাওয়া করল । 
খুলনা চণ্ডীর শরণাগতা হয়ে রাত্রে স্বপ্র দেখলেন__সিংহলেতে কারাগারে আছে 
খনপতি ॥ গ্রাপতি আনিবে তাকে করিয়া উদ্ধার । ছিরাকে পাঠাও বিলঙ্গ 
নাহি আর ॥ নৌকাযোগে ছিরাকে পাঠাও মগরায়। ধনশুদ্ধ ছয় ডিঙ্গা 
পাইবে তথায় ॥ এই সময় যতির কাব্যে দুর্লভ এই শ্বপ্রদর্শন কতদিক থেকে 
সুনঙ্গত তা আলোচনা করলেই বুঝতে পারে যাবে। ধনপতির দীর্ঘ নিরুদ্দেশের 
পর সেই সিংহলেই একমাত্র পুত্র প্রপতিকে পাঠাতে হুলে খুলনার পক্ষে সাক্ষাৎ, 
দেবীর আদেশ প্রয়োজন । স্বপ্পে দেবীদর্শনের অধিকার যদ্দি কারো থাকে 
তো সে খুল্পনার। এই স্বপ্পের অধো দেবী খুলনাকে শুধু বহুবাঞ্ছিত দর্শন 
দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, বিপন্মুক্তির আশ্বাস দিয়ে শান্ত করলেন আর ডোবা 
ডিঙ্গা ফিরে পাবার প্রতিশ্রাতিও দিলেন । ফলে বিশ্বকর্ধাকে ডাকাডাকি করে 
মাত্র চার প্রহরে নতুন সাত ডিঙ্গা গড়িয়ে আর একবার বুথা অসম্ভবের 
আমদানী করতে হল লা। মুকুন্দ জানেন ন! যে “বহুধনে ডিঙ্গা হয় 
এখন সে সাধা নয়’ প্রপতির । ডোবা ডিঙ্গা মুকুন্দ ও উঠিয়েছেন অনেক পরে। 
সাত সাত চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে একেবারে হাবুডুবু খেয়েছেন । মুকুন্দে প্রীপতির 
সিংহলে যাওয়া ধনপতির যাওয়ার পর প্রায় দাগা বুলোন_-এমন কি সেই 
গঙ্গাবতার, সেই সেতুবন্ধ, সেই সেতুভঙ্গ ॥ শুধু ধনপতির বদলে শ্রপতি বলছে। 

যতি প্রথম শ্রেণীর কবি যা করে থাকেন তাই করেছেন_ধনপতির যাত্রা 
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এঁকেছেন সর্বনাশের কালো রং দিয়ে, শ্রীপতির যাত্রা এঁকেছেন হ্র্ষোদয়ের 
বং দিয়ে । এই সমূদ্রঘাত্রায় দুই কথকের মুখে তিনি বলি-উপাখ্যান, গঙ্গাবতরণ, 
বলি-উপখ্যান, গঙ্গাবতরণ, ইন্দরছান্স কাহিনী, রামায়ণ কথা ও তুলসীদাসের গল্প 
উপন্যস্ত করেছেন। অবশিষ্ট পৌরাণিক চণ্ডীর উপকাহিনীটি রেখে দিয়েছেন 
ফিন্বতিযাত্রার জন্য । পুনরাবৃত্তিকে কুচি্তীন যতি ভ্রীপতিকে কমলে কামিনী 
দেখাননি, দেখিয়েছেন গন্ধর্লগর । তারপর যথারীতি রাজার কাছে বালিতে 
হেরে গিয়ে শ্রীপতির মৃত্যুদণ্জ্ঞা। মাঝখানে একবার মুকুন্দ ভ্রীপতিকে দিয়ে 
কোটালের কথায় লাখ টাকার টোপর জলে ফেলিয়ে চণ্ডীকে ঠোঁটে করে 
তুলে নিয়ে যেতে বলেছেন । 

ভ্ীপতি যখন বিপদে পড়ে স্তব করতে লাগল, তখন চণ্ডী এবং পদ্মাবতী, 
খারা এতক্ষণ ধরে এতদিন ধরে হুট বলতেই এসে হাজির হচ্ছিলেন, তাদের 
সেই সর্বজ্তা এবং সবস্থৃতার বোতাম টিপে হঠাৎ মুকুন্দ বন্ধ করে দিয়ে, 
পল্মাবতীকে দিয়ে গণনা করতে বলালেন। খড়ি পেতে গুণে-টুনে তবে প্ীপতির' 
বিপদ জানতে পেরে দেবতাদের দেওয়া অস্তে রণসঙ্দা করে চণ্ডী হুহুস্ধারে 
বেরোতে যাবেন, এমন সময় কোথ থেকে নাস্মদ এসে বুড়ী সেজে ভিক্ষে করতে. 
বললেন-_*ভিক্ষা। কর গিয়া বুদ্ধ ব্রাক্ষদীর বেশে । যদি নাই দেয়, রণ কর্য 
অবশেষে ।' মুকুন্দ বড্ড বুড়ী ভালোবালেন। যতি কি আর সাধে বগেছেন__ 
মসানেতে হন বুড়ী ফিন্সিলেন গুড়ি গুড়ি ঠোঠে করা। দেন ন্যা টোপর।' 
নিষেষে করেন স্ব্টি দেবে ধার নাই দৃষ্টি তার এত লিখিল পার ॥ 
_ তারপর দারুণ যুদ্ধে স্বাজার হার হল। রাজা গন্ধরলগন্ও দেখতে, 
পেলেন। মুকুন্দের কাব্যে হুহ্ুমান ওষুধ 'এনে মৃত সৈন্যদের বাচিয়ে দিয়েছে ॥ 
এই সম্পর্কে যতির মন্তব্য 


কেহ রচে মরা বাচে ₹ সে কথা বুঝিবা পাঞ্চে 
মরা খাইয়াছে দানাগন। 
সবে রামায়ণে আছে অমৃতে অমর বাচে 


বুঝ্যো পাচে করিয়া মনন ॥ 
অনুভব সিদ্ধ লেখে যতি । 

যারা বিবেচক হও বিবেচনা কর্যা লও 
বস্তা শুন হৈস্স স্থিরমতি ॥ 


© 
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যুদ্ধ জয়ের পরই শ্রপতি ব্যাকুল হয়ে বন্দীশালায় প্রাচীনদের নিয়ে গিয়ে পিতার 
খোজ করতে আরস্ত করল। “সেখানে সাধুকে দেখিল আগে শ্রীকষ্ণ ঠাকুর ৷ 
দুৰ্গতি দেখিয়া তার হিয়! হয় চুর ॥ কীগ্যা দ্বি্গ হাত ধর্যা আনে শীস্রগতি । 
কথক বলেন এই বটে ধনপতি ॥ প্রাচীন সকলে কীগ্যা বলে এই বটে ৷? 
পিতাপুত্রে মিলন হুল । সে মিলনের বর্ণনা মূল থেকে পড়াই ভাল। আর 
মুকুন্দে পদ্মা খড়ি পেতে শ্রপতির বিয়ের দিন স্থির করে দিলেন, আগামী 
কাল বিয়ে, তখন প্রীপতি পিতৃদর্শনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল, দশ কুড়িটা 
পোতামাঝি কিলচড ঘুষি মারতে মারতে নড়া ধরে সেই [02105 সওয়াকোশ 
বন্দীঘর থেকে ধনপতিকে নিয়ে এল আর জ্ীপতি স্থির চিত্রে note-book 
থেকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগল মায়ের বলে-দেওয়া লক্ষণগুলো! 
মিলছে কিনা! নারাম়ণীর ক্রোধে পায়ে গোদ আর চোখে ছানির কথাও 
খুলনা জানে! মুকুন্দের দয়ায় যে দিবাদষ্টি পেয়েছে! যতি এই মুহূর্তের 
'বিদ্যুৎত্বর! সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন, তিনি শুধু বলেছেন “সাধুর লক্ষণগুলি প্রীপতি 
নয়ন তুলি দেখিছেন গদ গদ হৈয়া। সাধুর জতেক চিহ্ন অঙ্গে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন 
দিয়েছেন খুলনা তা কৈয়া ॥' তারপর ই্রপতির বিবাহ । স্থখী পিতাপুতের 
বধূসহ প্রত্যাবর্তন-_স্থশীলা নিংহলের মেয়ে, বাংলা দেশে এসে তার ঘর 
করার অস্থবিধাটুকুও যতি ভুলে যান নি, জ্রপতি তাকে সিংহল থেকেই 
নিজভাষ গোঁড়ভাষা শেখাতে আরস্ত করেছে। ছেলের কথায় ধনপতি নয়নের 
জলে ভেসে ‘চত্ডিকার পদতলে ভক্তি কৰা! বান্ধিলেক মতি" 

ফেরার পথে বেচারামের মুখে পৌরাণিক চণ্তীর আসল গল্প ঢুকিয়ে 
দিয়েছেন যতি । যতির এই ক্ষুত্র চণ্তীটি মূল সপ্তশতীর সুন্দর বাংলা সংক্ষিপ্ত 
কূপ, এই' রূপের চারদিক ঘিরে যতির জ্যোতি। উন্মত্ত আনন্দকোলাহলের 
মধ্যে ধনপতি শ্ৰীপতি বাড়ী ফিরল-_'তকোলাকোলী প্রণামাপ্রণামী শিষ্টাচার । 
উীপতিরে ঘিরে 'আন্তা যতেক কুমার ॥ বধূ দেখিবার তরে ধায় নারীগণ । 
খুলনা করিয়া কোলে চুদ্বায় বদন ॥' বিক্রমকেশরী-__রাজ-অভিজ্ঞান এবং 
রাত্রিতে বিভীষিকা দেখে ভ্রপতিকে কন্যাদান করল, আবার মশানে পাঠায় নি । 
তাকে দিয়ে আবার কমলে-কামিনী দেখানো যতি অনাবশ্যাক অনর্থক বিবেচনা 
করেছেন-__“কামিনীকুঞ্র দেখে নৃপবর বল্যা কোন কবি গান॥ এর পর 
স্থশীলা-জয়াবতীর ঝগড়া, খুলনার মীমাংসা । রাত্রে স্বপ্ন দেখে খুলনার পূর্বকথা 


--৬ 


৮২ চণ্ডামঙ্গল 
মনে পড়ে দেহত্যাগের সঙ্গ, পাঠক ঠাকুরকে ডেকে চুপি চুলি বলা» পাঠকের 
শোক-_কন মা এতেক স্থেহ করিল! আমারে ৷ কিরূপে যাইবা মা ফেলিয়া 
অন্ধকারে ॥ কন্যাসম তুমি মোর আন্ধলার নড়ি। এত বল্যা ব্রাহ্মণ কান্দেন 
ভূমে পড়ি ॥' তারপর দান ধ্যান করে সবাইকে কানিয়ে ‘খুলনা গঙ্গাতে গিয়া 
ত্যজিলেন কায়’ । 
ভ্রীপতির চার দণ্ড মধ্যে সান্রিপাত হল, শ্রীপতি মারা গেল, দুই বধূ সহম্বতা 
হুল । ধনপতির শোক অবর্ণনীয় । ছুয়ে ছুয়ে চার হয়ে গেল, সকলেই স্থথে 
স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল--এই জাতীয় পরিণতি নয়, অলৌকিকের বদলে 
₹7a8<dy-কেই মেনে নিয়েছেন যতি । 
পরিশেষে অতি সংক্ষেপে সমস্ত গ্রন্থের একটি চমৎকার স্থচীপত্র দিয়ে, 
শাস্তিপাঠ এবং তারিখের পর একটি অপরূপ মাতৃস্তোত্র (এটি খ-পু'থিতে নেই ) 
দিয়ে যতি তার কাব্য শেষ করেছেন 
শিশু যদি ভয় পায় 'আতেবিতে লয় মায় 
তোমার পাষাণ বুঝি হিয়া । 
কি তোমার বয়্যা জায় কি জানী ঠেক্যাছ দায় 
আছ দয়ামায়| পাসরিয়। ॥ 


যার বহু কাজ থাকে সেও দুঃখী শিশু রাখে 
বস্তা রল্যা ভাসাইয়! দিয়া। 
যদি না তুলিয়া লও বরঞ্চ উপায় কও 


কার কাছে দাড়াইব গিয়া ॥ 


ভারতচন্্রের অন্নদামঙ্গল রামানন্দ পড়েছিলেন। ভারতচন্দ্র এবং তার 
পৃষ্ঠপোষক কুষণচন্দ্র উভয়েরই নাম তিনি করেছেন গ্রস্থেব মধ্যে । সতীর 
পিতৃগৃহগমন প্রসঙ্গে বলেছেন-__বুহদ্ধম্ূমতে ইতে বহু বিব্রণ। ভাষাতে 
“ভারতচন্দ্র কর্যাছে রচন ॥ আর পীঠ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-_মতভেদে পীঠের 
“বৰ্ণনা নানারূপ । বর্্ণইস্সাছেন শ্রীক্বফচন্দ্রভূপ ॥ 

যে যতি মুকুন্দ সন্ধদ্ধে এত কঠোর- মূর্খ, পার, গাবর কিছু বলতে বাকী 
রাখেন নি, এমন কি তার কবিপদবাচ্যতা সন্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন 
'অকবিস্থলভ রচনায় ভার উৎসাহ দেখে (৬৫খ)- তিনি বিগ্যানুন্দরকর্তা 
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ভূমিকা পর 
ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে শুধু উল্লেখ ছাড়া তার কোন কথাই বলেন নি। কেন? এর 
অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে__. 
(১) যতি হয়ত ক্ুষ্চন্দ্রের বাজ্যেই বাস করতেন । তার হিতৈষী বন্ধুরা 
রাজকবি সন্বন্ধে চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন তাকে | 
(২) গ্রস্থরচনাকালে “বিদ্যান্ন্দরে*র কুপ্রভাব সমাজের ওপর পড়তে দেখেন 
নি যতি, মুকুন্দের গ্রাম্যরসেই মলে থাকতে দেখেছিলেন ‘তরল'দের । 
হয়ত ‘বি্যাহ্বন্দর’ অংশ তিনি নিজেও তখনো পড়েন নি 
(৩) ‘বি্তাহ্থন্দর’ তার এক্তিয়ারের বাইরে ॥ হরগোরী, কালকেতু-ফুল্পর! 
ও ধনপতি-খুলজন৷--এই তিনটি কাহিনীই তার গ্রন্থের মূল উপজীব্য । 
প্রথমটিতে ভারতের নৈপুণ্য অনন্বীকার্চ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিনি 
রচনাই করেন নি। তাই যতি শুধু মুকুন্দকে নিয়েই পড়েছিলেন। 
সবাইকার দোষ দেখাতে গেলে তার মূল উদ্দেশ্য বার্থ হত। 
প্রথম উপাখ্যানে শিবের দক্ষালয়যাত্রা, দক্ষযভ্রনাশ, অন্সপূর্ণার অন্নদানের 
পর শিবের 'রঙ্গীরঙ্গ' ভারতচন্দ্রে অনন্য এবং অতুলনীয়। অন্যান্য অংশে 
কতগুলি দোষ আছে, যা যতিতে নেই । যেমন, প্রস্থতি আগে থেকেই সতীর 
মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে বসে আছেন, জন্মশোধ খেয়ে নিতে বললেন। আগে থেকে 
পরিণতি জানিয়ে নাটকীয়তা ক্ষু্ করার দোষ যতিতে নেই। তারপর শিব- 
নিন্দা শুনে সতীর ক্রোধ হল, অভিশাপ দিলেন__কাতরতা কই ? মদনভন্মের 
পর কামোন্মত্ত হয়ে শিবের ছুটে বেড়ানো৷ অত্যন্ত রসবিরোধী, স্থুল, বিক্লুত 
কল্পনা । শিবকে নারদের খুড়াসম্তাষণ্জের গ্রাম্তাও যতির কল্পনাতীত। 
শিব-ছূর্গার দেবু যতি একবারও ভুলে যান নি, সেই দেবত্ব পূর্ণমাত্রায় বজায় 
রেখেও স্মেহ প্রেম বাৎসল্য কৌতুক সবই ফুটিয়েছেন। হুরগৌরীর বিবাহ- 
সভায় শিবের তিন পুরুষ গোত্র প্রবর জিজ্ঞাসা যতি ভারত থেকে নিয়েছেন 
বটে, কিন্ত আপন অনন্য কৌতুকরসে রাডিয়ে নিয়েছেন । চশ্ডীর আত্মপরিচয় 
প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহে ভারতচন্দের 
জিৎঁ_ত! হচ্ছে ছন্দের ওপরে তার অপূর্ব দখল এবং ছন্দের বৈচিত্র্য । যতি 
পয়ার, ত্রিপদী, মালঝস্ক ইত্যাদি মামুলি ছন্দ ছাড়া একটি মাত্র অভিনব 
ছন্দ ব্যবহার করেছেন ১০১খ--১০২ক তে ছয়টি স্তবকে । 
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৮চত্ডীকায়ৈ নমঃ’ । দিনে বরাড়ী রাত্রে মঙ্গলরাগঃ২ ॥ 


গজানন রূপ ধরি ব্ৰহ্মময় অবতরি 
চতুভূ্জ বিস্মবিনাশন 

প্রভাত অযুতভাঙ্গ নিন্দিয়া ুন্দরতনু 
কোটি চন্দ্র প্রকাশবদন ॥ 
বন্দ্যো কায়বাক্য মনের সহিত । 

স্থরনরমুনিগণ* তাহার চরণে মন 
নিবেশিয়া* লভে নিজ হিত ॥ 

তব পদ ধ্যান করি নাশ করে ছয় অনি 
তুমি জগতের এক গতি । 

চারি বেদে এই সার “তোমা বিনা* নাহি আর 
চিদানন্দ রূপ বিশ্বপতি ॥ 

তুমি উমা লক্ষ্মী বাণী তুমি অর্ক চক্রপাণি 
চতুর্মুখ দেব জিলোচন । 


যে তব শরণ লয় কাল পাশে নাহি ভয় 
দূর কর যত বিস্গগণ ॥ 

মন্ত্র তত্র নাহি জানি শুনিয়াছি বেদবাণী 
মুক্তির তরঙ্গ তব পদে । 

মনে করি অভিলাস দূর করি ভব পাশ 
অজ্জন করিয়া সেই হদে ॥ 

অষ্ট সিদ্ধি কেহ পায় কেহ স্বৰ্গপদ চায় 


তব পদ করিয়! মনন । 


> সা নমঃ ২ পূরবী রাগ: ৩ হবরসুনী * নিবেশিতে = প্রভু বিনে 
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ও 


তরুণ চরণ রজে রামানন্দ যতি ভজে 
দাস দাসে করিও গণন ॥ 


বসন্তরাগ 

বৰ্ণরূপ। সরস্বতী তোমার চরণে নতি 
মূল শক্তি বিশ্বের জননী। 

আগমেতে এই যুক্তি তোমার স্মরণে মুক্তি 
কণ্ঠ পদ্মে থাক্যা হও ধ্বনি ॥ 

মন্রমাতা মন্্মসসী স্মরণে শমন জয়ী 
মূল পল্মে কুলকুগুলিনী। 

কোটি স্বরূপ হাসি উজ্জ্বলকিরণরাশি 
হৃদয় কমলনিবাপিনী ॥ 

গুণাতীত গুণমন়ী শিরঃ পল্মন্থধাচয়ী 
চন্দ্র কোটি জিনি অঙ্গ শোভে । 

অকুণচরণ বাজে রতন নৃপুর বাজে 
মুনিগণে সেবে মুক্তি লোভে ॥ 

জ্ঞানরূপা জ্ঞান মাতা তোমাকে ভাবিয়া ধাতা 
চতুমূখ হৈয়াও না পায়। 

চারি মুখে চারি বেদ তোমাকে করেন ভেদ 
কিছু কন পঞ্চমুখ রায় ॥ 

শ্বেত কমলের পরে বীণা ও প্রস্তক করে 
করু বিদ্তা অক্ষস্থত্র ধরি। 

কৰু হও লক্ষ্মীময়ী বরাভয় করে জয়ী 
কবু হও ব্ৰহ্ম হরহরি ॥ 

ব্যাস আসি কবিবরে তোমার স্মরণ করে 
সংহিতা পুরাণ করে তারা। 

অন্য যেবা করে আশা সুখেতে ছাপ্সান্ন ভাষা 
নিরন্তর কবিতার ধারা! ॥ 
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কণ্ঠে রতনের হার নাসাতে মুকুতা সার 
ললাটে মাণিক পরকাশ। 

কর্ণভূষা রবিছটা চিকুর মেঘের ঘটা 
বিধু মুখে মন্দ মন্দ হাস ॥ 

বিচিত্র বসন কায় নব মণি কত তায় 
দুই করে নানা আভরণ । 

করুণা অমৃত বৃষ্টি সতত তোমার দৃষ্টি 


হের মা শিশুর এই পণ ॥ 
নাহি আমি কিছু জানি তুমি বুদ্ধি তুমি বাণী 
তুমি করুণার এক ধাম । 


সাহস কর্যাছি চিতে কি করিবে ভবভীতে 
জননী হইতে নারে বাম ॥ 

যে বল মায়ের প্রাণ অবশ্য করিবে ত্রাণ 
শিশু দুখ নাহি সহে মা । 

রামানন্দে কর পার শুধিব ইহার ধার 
চাইলে »লাগালি পাবে’ না ॥ 

লক্ষ্মীর চরণ সতত শরণ 
ত্ৰিভুবনে করে পৃজা। 

বন্দো বিশ্বমাতা না জানে বিধাতা 
ভক্ত প্রিয়াচতুভু্লা ॥ 

তপত কাঞ্চন তঙ্গ নির্জন 
ভ্ৰক্মময়ী পরাৎপরা]। 

যথা কর দৃষ্টি অষ্টবসু বৃষ্টি 
ধন্যা হয় সেই ধরা ॥ 

তব ইচ্ছা বলে সৃষ্টি হৈল জলে 


অনল জলের মাঝে। 


> লাগাইল পাব| ইহার পর খ-পু'ৰিতে অতিরিক্ত পাঠ_ধানসী । 
গ দুখহারিনী কমলা দুখহারিনী মা 


৮৯ 


খুগ্গা_ভুবতারিনী 





নাহি কর দয়া সিন্ধুর তনয়া 
জগত ভরিবে লাজে॥ 


যদি দেখ্যা দীন্‌ দয়া কর হীন 
বিজন্মা বলিবে লোকে। 

পিতা যদি সিন্ধ তবে দয়া বিন্দু 
দিতে নারো কেনে শোকে ॥ 

নহে বড় ভার হের একবার 
জপ তপ জানি না। 

তরাবে মা মোরে আছি এই জোরে 
লঙ্গা! দিতে নারে মা॥ 

ভব নদী ঘোরে ভাসাইতে তোরে 
কেবা বল্যাছিল আগে । 

সাধে ভাসাইলা কৌতুক দেখিলা 
উঠাইতে ভার লাগে ॥ 

দুখে দুখ দিতে সাধ বড় চিতে 
দয়ালেশ নাহি হৃদি । চন 

আর নাহি ফাকি নাম ধর্যা ডাকি 
পায়্যাছি তারণ বিধি ॥ 

কাতর তনয় রামানন্দ কয় 
দেখিলাম বার বার। 

মায়ে দেয় ফাকী দেখ্যা মুদে আখি 
ফাকী দিয়া হব পার ॥ 

জ্ঞান ঘন শিব কি উপমা দিব 
বেদে কন নাহি জানি। 

আত্মাবট হৃদি স্থষ্টি কালে বিধি 
লয় কালে শূলপাণি ॥ 

বিধি হরিহর মায়! রূপধর 


আমি মূঢ়মতি তুমি বিশ্বগতি 
শুনি হৃদি নাকি চর ॥ 

প্রভু আশুতোষ ক্ষম মোর দোষ 
ভৰ ঘোরে কর পার। 

গতায়াতে ক্লেশ পাল্যাম অশেষ 
সহিতে না পারি আর ॥ 

কায় ভরি জরা তাহে ক্লিপ, ভরা 
স্থহৃদ নাহিক কেউ। 

কপাল বাদাম সেও বহে বাম 
বিষয় বিষম ঢেউ ॥ 

বিবেক মাত্তর সেও বৈল দূর 
ক্ষীণ জ্ঞান কর্ণধার । 

বাঞ্ছা সিন্ধু" ঘোরে? তরাইতে মোরে 
তোম! বিনা* নাহি আর ॥ 

বন্দে! তবপদ পর আধা হদ 
তৎ্কুলে মুক্তিরাক্ষসী । 

অজিন অন্দর ইবরাগ্ো ঘর 
জ্ঞানদাতা সর্পরাশি ॥ 

কপাল কুহর সখদ্াতা বর 
অস্থি মালা স্বৰ্গদানে । 

অভয় ডমুরু শিল্পী বিশ্বগুরু 
জটাজুট ভক্তিজ্ঞানে ॥ 

শাস্তিদাতা ইন্দু েহরসে সিন্ধ 
বিভূতি দুঃখ নাশন । 


> বাসনা। সাগরে ২ প্রভু 


৯১ 


মায়া ছেদ্দিবার কৰু বা কুঠার 
ম্বগধর ত্রিলোচন ॥ 

যথাস্বগী ভয় নাশিতে হৃদয় 
হৈয়া ছিল প্রবময়। 

রামানন্দ ভাসে পড়্যা ভবপাশে 


সেই দয়া মোরে হয় ॥ 


মঙ্গল রাগ । ধুয়া । 
অমা কৈ আছে আমার গ মা বিনে কার শরণ লব। 
_ বন্দো ভাগীরখী মাতা ত্রিজগতে সার। 
ভরসা কর্যাছি তুয়া নামে হব পার ॥ 
ত্রিপথগা হুইল! ত্ৰিলোক উদ্ধারিণী। 
মো অধমে’ কর পার ত্রিলোক* তারিণী ॥ 
“ উপজিল কক্ণ! ছাড়িলা ব্রক্ষলোক ৷ 
মর্ত্যলোকে আইলা! বিধিকে দিয়া শোক ॥ 
শিবজটা মধ্যে মা ফিরিলা খেলাছলে। 
ভগীরথ কা্দিয়া পলেঃন মহীতলে ॥ 
উপজিলস্ করুণ! ছাড়িলা শিবশির 1: 
সগর উদ্ধার হেতু শত মুখে ফির ॥ 
তোমা না দেখিয়া দেব ব্যাকুল হুইলা.। 
মন্দাকিনী হৈয়া গঙ্গা স্বর্গেতে রহিলা ॥ 
সগর বংশ উদ্ধান্সিলা নাম ভাগীরথী ॥ 
তরাইতে হল্যো তোর স্থতহীন গতি ॥ 
€ভোগবতী পাতালে হইলা তারিবার ॥ 
ত্ৰিভুবন মাঝে নাহি যম অধিকার ॥ 
মা হৈয়| সতের নাহি দুর্গতি দেখিবা । 
বিরক্ত হইয়া থাক ভাসাইয়া দিবা ॥ 


> অনাখে ২ জগত ৩ উখলিল ২ FE 0; 
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দুই কুলে বাঘিনী মুকতি নাম ধরে। 

না হয় ফেলিয়া দে মা! তাহারি উদরে ॥ 
গুণহীন স্থতে যদি মা ছাড়িবি দয়া । 
বড়াই করিবে তোর সতিনী অভয়া ॥ 
ইন্দু কুন্দ কূপ ধর বিমল হৃদয় । 

‘তবে কেনে স্বতেরে দেখাও এত ভয় ॥ 
অধম দেখিয়া যদি হইবি বিমুখ | 

বারে বারে জন্ম পালো দিব কত দুখ ॥ 
সংসার অনল তাপ কত সব আর । 

কি বা জানি অপরাধ কর্যাছি তোমার ॥ 
শোক না করিস মা থাকিব তোর কাছে। 
আমা হেন কোটি কোটি সত তোর আছে ॥ 
নিরালদ্ব রামানন্দ কাদে বার বার। 

মা বিনে স্থতের দুঃখ কে হরিবে আর ॥ 


*[ মঙ্গল’ ধুয়া ॥ 

কি অপরূপ জগমনহারী ॥ 

কীর্তন রসের ছলে গোরা অবতার । 
হরি নাম কলিযুগে প্রকাশিলা সার ॥ 
দেখিয়া জীবের দুঃখ কাতর হৃদয় । 
প্রেম রসে মগ হৈলা প্রভু দয়াময় ॥ 
গোপী গণে সতত কহিত কালা কালা । 
তেঞি গৌর হৈয়া বিশ্ব করিলা উজালা ॥ 
গোপীর বদন চন্দ সুধা পান করি । 
বাক্য স্থধা বিলাইলা৷ গৌর হৈয়া হরি ॥ 
হুরিগুণ কাননে ভ্রমিল1 চিরকাল । 
চক্ষে প্রেমজল হাতে তুলসীর মালা ॥ 


* বন্ধনীচিফিত অংশ খ পুখিতে ‘কে মোর বারতা করে গিয়া' (পৃঃ 5) এই পংক্ির 
পরে আছে। 


৯৪. 


- ভাগীরণী 


শমন দমন হেতু মহাদণ্ড ধারী । 
হরিগুণ গায়ক ভ্রময়ে সারি সারি ॥ 
আইলা গোলক ছাড়্যা নদীয়া নগরে । 
না জানিয় অবহেলা করয়ে পামরে ॥ 
কৰ্ণ তনু ছাড়িয়া হইলা গৌর অঙ্গ । 
নিত্যানন্দ নামেতে বলাই ফিরে সঙ্গ ॥ 
শুপ্ত অবতার প্রভু বিধি অগোচর । 
নিমাই ধরিয়া নাম মায়া পান ডর ॥ 
মদন মোহন রূপ নবীন কিশোর । 
ননী চুরী ছাড়িয়া! হইল! চিত চের ॥ 
পীত বাস হরিধান স্বকোষল কায়। 
অলিকুল মধু লোভে উড়্যা পড়ে গায় ॥ 
ধন্য মিশ্র পুরন্দর শচী ঠাকুরাণী । 
নিরন্তর বিধুমুখে শুনে হুধাবাণী ॥ 
বাস্থদেব সাবভৌম বুঝিতে তোমারে | 
নাভি জলে থাক্যা কোশা চাহে বারে বারে ॥ 
কোশ! দিতে আগাইলা জাহ্বীর* জলে। 
পদ্ম ধরিলেন গঙ্গা তব পদতলে ॥ 
ধরিলা যতীর বেশ জীব উদ্ধারিতে। 
জগত বিদিত গুণ রহিল গাইতে ॥ 
কাদাইলা জগজনা আপনি কাদিলা। 
প্রেমের তরঙ্গে কত জনা দোলাইলা ॥ 
ধরিলা চৈতন্য নাম বিলাও চেতনা । 
নি নাম জপ সদ! ভাবহ আপনা ॥ 
বুঝিলা কলিতে জপ তপ নাহি আর । 
জগত উদ্ধার নাম করিলা প্রচার ॥ 
চতু্ভু‘জ যড়ভুল হইলা মায়াছলে। 
জগত কাদাল্যা প্রভু নিজ গুণ বলে ॥ 





> মাগি 


অর্জন হৈলেন রায় রামানন্দ নাম । 

তাহারো করিলা দয়া দিলা লিজধাম ॥ ] 

প্রমান্‌ বিক্রম কেশরী নৃপবারোহভুছুক্য়ন্যাৎপুরা! 
সাধুঃ সবধনাশ্রয়ো ধনপতিত্তন্তাস্তি পত্রীদবয়ম্‌ । 
জোষ্টেকালহনা ততশ্চ খুলনা ছাগাংশ্চযাহপালয়ত 
তশ্তৈতে করুণা যথাতিতকরুণ! মাং পাহি মাতত্তথা ॥ 


বন্দো পঞ্চবিধা শক্তি দেও ম| অভেদ ভক্তি 
সতী রাধা লক্ষ্মী সরম্বতী । 

সাবিত্রী বেদের মাতা এই পঞ্চ কন ধাতা 
সব পদে মোর লক্ষ নতি ॥ 


সতী হৈলা দশতঙ্ছ মুক্তিধাম মহামঙ্গ 
্মরিলে ঘুচয়ে বন্ধপাশ। 

আশীলক্ষ মহাবিগ্যা ভাব্যামুনিগণসিদ্ধা 
আমি চাই” তব পদে বাস ॥ 

কন্সিণী দ্বারকাধামে বৃন্দাবনে রাধা নামে 


কোশলাতে জনক নন্দিনী । 

বিদ্ধ্যে দুর্গাবিনাশিনী বিশালাক্ষী পিনাকিনী 
বারাণসীপুরে নিবাসিনী ॥ 

উত্ককলে বিমলা নাম চতুঃঘ্টি পীঠ ধাম 
কামরূপ হিঙ্গুলা প্রধান। 

জ্বালামুখী মহাচীন ফিরে কেহ প্রতি দীন্‌ 
তাকে কর মুক্তি পদদান ॥ 

আমি কিছু নাহি জানি কৈয়াছেন শূলপাণি 
হৃদয় কমলে তব ধাম। 

কে জানে তোমার কাজ বিধি আদি পাল্যো লাজ 
আমি কি বলিব রূপনাম ॥ 





৬ চত্ডীষঙ্গল 
কালী তারা আদি করা! নিজগুণে রূপ ধর্যা 
সদা কর চারি বর্গদান। 
প্রকাশিতে লাগে ভয় আগমে নিষেধ কয় 
ক্ষম মা সতের অপমান ॥ 
কালী হৈল! কংসহারী তারা রাম অবতারী 
ছিন্রমস্তা নৱসিংহকায় ৷ 


বামন ১ভুবনা দেবী» ধুমামান কর্যা সেবী* 
হন্দরী পরশুরাম বায় ॥ 

কমঠ বগলামূখী ভৈৱৰী বলাই সুখী 
মহালস্মী বুদ্ধ অবতার । 

দুর্গা কন্কি অবতার অমংশ্যাতস্তে দেখি সার 
কোনোরূপে দাসে কর পার ॥ 

কহিতে তোমার বাণী পঞ্চমুখে শূলপাণি 


হৃদর়েতে রূপ রাখি* হন পঞ্চ দশত আখি 
দশ কর্ণে শুনিয়েছেন সার ॥ 
স্বামানন্দে এই ভয় মা পাছে পসর্যা রয় 
বহুকাল দিল ভাসাইয়া। 
না করি কাহারে অর্চা ন! জানি পথের চর্চা 
কে মোর "সংবাদ দিবে* গিয়া ॥ 
বাগেশ্বরী রাগ 
ধুসা॥ প্রভু নামের মহিমা রাখ 
নিজগুণে মোরে কর পার ॥ 
মুষক বাহনে বন্দো দেব লব্বোদর । 
রক্তপদ্ম মধ্যে বন্দে! দেব দিনকর ॥ 
পররাৰত বাহনেতে বন্দি পুরন্দর । 
বঙ্গ হস্ত পূর্বদিকে লহম্রাক্ষ ধর ॥ 


> ভুবনেশ্বরী * প্র, পা. ভুবনেশ্বরী ধুষাবতী মীন হরি 1 প্র, পা. জ্রীবলরাম ২ চাখি 
৩ দশ করে * বান্থতা করে রা 


০ প্র. পা. উৰ্দ্ধে অক্ষাবন্দে। সর্ব আদি পরাহপর ১ অন্ধ ২ দেবর 


চওঁনৰল 
অগ্নিকোণে অগ্নি বন্দো মেষের উপর.) 
খড়গ হস্ত দ্বিশিরা ত্রিপাদ সপ্ত কর ॥ 
দক্ষিণেতে মহিষবাহনে বৃকোদর ॥ 
দণ্ড হস্ত বন্দোসংযমনীর ভিতর ॥ 
নিৰ্ববতিতে বন্দম নির্কৃতি নিশাচর ॥ 
পশ্চিমে বরুণ বন্দো মকর উপর. 
বায়ুকোণে বায়ু বন্দো বাওটের পর 1 
উত্তরে কুবের বন্দো আর নিশাকর ॥ 
ঈশাণ কোণেতে বন্দো ঈশান মহেশ.) 
ব্ৰহ্মাবন্দে'পূর্কা ঈশানের মধ্যদেশ. ॥* 
হংসের উপরে চতুুখ নারায়ণ । 
শরীর ধন্দিল! প্রভু স্থষ্টির কারণ ॥ 
রজগুণধারী প্রভু” স্বয়ং দেব হবি। 
নরসিংহ পুরাণে কহেন বিষ্ণু করি ॥ 
ত্রদ্ম গীতাতেও কন পূর্ণ ব্রহ্ম বলি । 
বন্দিলেন স্থমেরুতে দেবেরা২ সকলি ॥ 
রক্ষা বিষ্ণু শিবেরে যে ভিন্ন কর্যা মানে ) 
ত্ৰক্ষ গীতা কন পাপী কিছুই না জালে ॥ 
নিঞ্চতি পশ্চিম মধ্যে বন্দে! নারায়ণ । 
চক্র হস্ত মহাপ্রভু গরুড় বাহুন ॥ 
অর্করূপী নারায়ণ বেদে এই বলে। 
গায়ত্রী জপিয়া« যাকে তোষয়ে সরুলে ॥ 
স্্য মণ্ডলের মধ্যে বস্তা, নারায়ণ । 
নারায়ণ ধ্যানে এই কন ছিজগণ,॥ 
সন্ধার খন্থাদিক্সাসে সবিতা দেবতা | 
রাতে জুহোমি বলে আচমনে কথা... 


ৰান্দিৰ অনন্ত নারায়ণ সর্পরপি হন বিন্ধ ধাৰণ কাঁরণ' ৩ জপিংরে ed 
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7 প্র. পা. অধোদিকে 


সবিতাকে গ্যোতেন করেনা বেদমাতা | 
সাবিত্রী বলিয়া! ১ভাকে তেঞি কন” ধাতা। 
ইষ্টদেকে অর্থাদ্ান করে যেঞি অন্ত । 
স্ছয্যমগুলের মধ্যে * কন সর্ববতন্তে ॥ 
-আদিতামগুলে দেব গায়ত্রীর ধ্যানে । 
জগতের সাক্ষী আমি এই জানি সীমা ॥ 
"অগ্নিতে আহুতি দিলে হয় তার তুষ্টি । 

বৃষ্টি করা স্থপ্টি বাখা জীবে দেন পুষ্টি ॥ 
পশ্ডিতেরা ভাষা! করা” না করিও দ্বেষ । 
সন্যাসী অনেক শান্ত কন" উপদেশ ॥ 


ধুয়া ॥ হরছেনলাগীরভ' ভাই ॥ 
পূর্বদিকে বন্দে! দেবী দিক্র্বাসিনী। 
হুয়গ্রীব মাধব যে কামাখ্যারূপিনী ॥ 
জজ্ঘাপীঠ বন্দি টোপবেশ্বরী নাম। 
জলেশ্বর দুগ্ধ নাথ যোগী শুহাধাম ॥ 
শ্বেতপর্ব্বতেতে বন্দো! অনাদি গণেশ । 
বন্দিব ত্রিপুরেশ্বরী ত্রিপুরার দেশ ॥ 
ঢাকেশ্বরী বন্দো৷ আর শ্রীচন্দ্রশেখর | 
বন্দিব জশরেশ্বরী আর সীড়েশ্বর ॥ 
সঙ্গমেকপিলদেব কালীঘাটে কালী । 
মানাদের শিবের চরণে শির* ঢালি ॥ 
শান্যাটির বিশালাক্ষী অলোকে* ভীম! । 
ব্রাজরাজেশ্বরী বন্দো! ভূরশৃট সীমা ॥ 
বঞ্ধমানে বন্দো সর্ধ মঙ্গলা ভবানী । 
বনাসেতে রঘূনাথে জোড়ে করি পাণি ॥ 
অগ্রন্থীপে গোপীনাথ প্রভুকে প্রণাম । 
বন্দিব কপিলেশ্বর রাম পাড়া ধাম ॥ 


+ পর. পা. বিশেৰিয়া কন ১ তেকি বলে তাকে ২ বলেসব বগা ও কহে « মেছ 
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চস্তামঙ্গল 
সুগাদ্চা ভবানী বন্দো ক্ষীর গ্রাম পীঠ । 
বন্দিব কিরীটেশ্বনী সতীর কিরীট ॥ 
তারাপীঠ বন্দো বীর ভুমেতে কঙ্কালী । 
বক্রেশ্বর বৈগ্থনাথ পথে প্রাণ ঢালী ॥ 
দক্ষিণেতে রামেশ্বর রঙ্গনাথ হরি । 
পদ্মনাভ জনাদ্দন বন্দো! ভক্তি করি ॥ 
সিংহলের রাজ। বন্দে! কাত্তিক ঠাকুর । 
জগন্নাথ প্রভুবন্দো নীলাচলপুর ॥ 
চতুৰবূযহ অবতার পূর্ণনারাম়ণ । 
সব পদে কোটি কোটি বন্দে!” ঘন ঘন ॥ 
ক্ষেত্রের মহিমা মহাপ্রসাদ মহিমা । 
পুরাণে না জানেন আমি কি কব সীমা ॥ 
পুরী মধ্যে বন্দ আমি বিমল! ভবানী । 
নরসিংহ বন্দ” আর অষ্ট শূলপাণি ॥ 
পুরী বেড়্যা চারিদিকে চারি হঙুমান । 
পূর্বে সিংহ উত্তরেতে হস্তী বলবান ॥ 
ক্ষেত্রের পূর্বেতে স্র্ধ্য কোণার্কে বদতি । 
স্বর্ধ্যরূপী বিষ্ণুর চরণে কোটি নতি ॥ 
ক্ষেত্রের উ্তরেতে ভুবনেশ্বর হর । 
ত্যাজা। কাশী বনবাসী রণ একান্ছর ॥ 
কেরল দেশেতে বন্দো* নরসিংহ হরি । 
ভ্রীধরের টীকা যিনি লন বুকে করি ॥ 
বন্দিব বিরদা ক্ষেত্রে বিরজ্গা ভবানী । 
ক্ষীর চোরা গোপীনাথে জোড় করি পাণি ॥ 
পশ্চিম সাগরকুলে বন্দিব গণেশ । 
গিরিনাথ শিববন্দে!* শিব কাঞ্চী দেশ ॥ 
কন্তাশ্রমে বন্দিব কুমারী ভগবতী ॥ 
হরিদ্ধার আদিতীর্থে করিলাম নতি ॥ 


> বন্দি ২ বন্দে| ৩০ বন্দো * বন্দি * বন্দি 


হিঙ্গুলাতে ভবানী নৈমিযে লিঙ্গধারা ৷ 
বুন্দাবনে প্রীগোবিন্দ জালামুখে তারা ॥ 
কাশীপুরে বিশালাম্ম্ী অন্নদা ললিতা । 
বিশ্বেশ্বর আদি বন্দ সীতা কুণ্ডে সীতা ॥ 
বিন্ধ্যে দুর্গা গয়াতে বন্দিব গয়েশ্বরী ৷ 
গদাধর গায়ত্রী সাবিত্রী আদি করি ॥ 
বৈকুণ্ঠপুরেতে বন্দো পঞ্চ মুখ হর। 
গঙ্গাদ্বারজাঙ্গিরাতে বন্দো জলেশ্বর ॥ 
উত্তরেতে গন্ধমাদনেতে কামবতী । 
হিমালক্সে উমা হুমেরুতে প্রজাপতি ॥ 
বদ্রিকাতে বদ্রিনাথথ নেপালেতে গুহা ৷ 
বরাহ ঠাকুর ববাহক্ষেত্রে পূজ্য ॥ 
'দিস্দেবতা সব বন্দিলাম একে বারে ৷ 
বাহুলো' ভয়ে যতি লিখিতে না পারে ॥ " 
*মুকুন্দের বিরচন ইন্দ্পুরে একাণ্টাবন 
ইঙ্দ সুত তাহে তোলে ফুল । 
সর্পভ্ষা শোভে আকে পুপ্পের কণ্টকে তাকে 
দংশিয়া করিল বেয়াকুল ॥ 


আরে! শুন অদভুত জন্মিবে ব্যাধের স্থত 
সেখানে গেলেন* ভগব্তী। 
কলিতে কলিঙ্গরনে কালকেতু সিংহাসনে 
//যয়যুদ্ধ করিলেক কতি ॥ ৮ 
কলিক্ষেতে গুজরাট. তাহে বাঙ্গালীর হাট 
বসিল-ছাপাল গাঞি বাড়ী |... 
না জানে কলিঙ্গবাযা বন কাটাইয়া তায় 


কালকেতু করিলেক বাড়ী ॥. 
> জালাদ্ধরে ২ বন্দো *বন্ধনীচিক্কিত-অংশ [সুকুন্দের রিরচন ইন্দরপুরে কান্টাবন...পুস্্ক 
করি আর] খ পুঁশিতে 'সাইর আর ভাস ৫ ৩ কাটা 
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চণ্ডীমঙ্গল - ১০৯. 


্বরখালা সয়াকোল -. ইতে সসুভৰ দোষ - 
কালী গেলা বন্দ্যানের ঘরে. 
কোটালের সনে রূপ >কর্রেন অনেকক্ষণ? 


এই রূপে অপমান করে ॥ 


অপমান করে আর কত। 


দেবীর বক্ষের পরে বীরগণ চিত্র করে 
কাঞ্চলীতে পশু পক্ষী যত ॥ ১৯ 

নিমাই চরণ রায় প্রতি পদে দোষ গাক্স 
পুস্তকের নাম দ্বোো। নাস। 

অষ্টাহের গান হয় এতো দোষ ধা! কয় 
তাহে পাবে দোষের প্রকাশ ॥ 

ডিঙ্গাড়ুবিলেক জলে চণ্ডী হাসে খল খলে 
ইন্দ্রকে বা সাধিলেন কত। 

কালী যান কালীদয় পাথর উঠান কয় 
ফিরিছেন কাপী অবিরত ॥ 

পার্বতী যে পঞ্চশর পুরেশ প্রভুর পর 


সেই শর শিশুর উপর । 

কালী দহে পুরে কালী মাকে এত দেয় গালী 
হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবর॥ 

মসানেতে হুন বুড়ী ফির্যাসেন* গুড়ি গুড়ি 
ঠোঠে ক্যা দেন ন্াটোপর । 


- নিমেষে করেন স্থষ্টি দেবে যার নাই দৃষ্টি 
তার এত লিখিল পামর ॥ 
শাস্ত্রের কথন হয় তবে পত্ডিতেরা লয় 


মিথ্যা বর্ণনাতে এত দোষ । 
কিছু বোধণ' নাই য়ার দোষ গুণ কিবা তার 
দোষ শুন্যা করে আরো রোষ ॥ 


.. করিলেন, পনক্ষণ, ২ গৰির ৩ করিলেন? প্র. পা, বিবেচনা 8 
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চত্তী যন্ধি দেন দেখা তবে কি তা জায় লেখা 
পাচালীর অমনি রচন। 

বুদ্ধি নাই জার ঘটে তারা বলে সত্য বটে 
পথে চণ্ডী দিলা দরশন ॥ 

এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে 
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি । 

অনেকের অহুরোধ ১ কেহ না করিহ ক্রোধ 
অনেক শিষ্টের অন্থমতি ॥ 


ধুয়া ॥ ভজ শক্ষরি। ভঙ্গ শক্করি॥ 
কালকেতু তরে কালী করিলা করুণা । 
কালকেতু বরপ্রদা আগমেতে শুনা ॥ 
খুনারে* ক্ষেযঙ্করি করুণা করিল! । 
সাধু পোক” সাক্ষী তাহে সকলে* কহিলা ॥ 
্রীপতিকে* শঙ্করী শরণ দিলা শুনি । 
লোক বাক্য সাক্ষ্য বটে কৈয়াছেন মুনি ॥ 
ইহা দেখ্যা সঙ্গতি করিব অঙুমান ৷ 
প্রত্যক্ষাস্থমান শব্দ তিন সে প্রমাণ ॥ 
প্রতাক্ষেতে শাস্ত্রের অপেক্ষা নাহিঃ করি। 
প্রথা কথা শ্রবণ প্রতাক্ষ মধো ধরি ॥ 
বুঝিতে নাৰিবে মূর্খে স্থষ্টির রচন। 
তে কারণ সংক্ষেপে স্থষ্টির বিবরণ ॥ 
অস্থ বিষ্ণু পুরাণ ভারত রামায়ণ । 
এই লব গ্রন্থে পাবা সুষ্টির কথন ॥ 
অষ্টাহের উপযুক্ত করিব কবিত্ব । 
বিবেচনা করা! শুন হৈয়া একচিত্ত ॥ 
শৃঙ্গীর করুণ হাস্য অদ্ভুত বীর । 
ভয়ানক রৌদ্র শাস্তি বীভত্স গভীর ॥ 





চণ্ডীমঙ্গল ১৯৩ 


জ্ঞান রস ভক্তি রস এই একাদশ । 

নৌদ্রবীর করুণ অদ্ভূত শ্রেষ্ঠ রস ॥ 

ভক্তি জ্ঞান করুণা সকল রসে? শ্রেষ্ট । 
বৃহন্লারদীর মত, বুঝ সব জ্যেষ্ঠ ॥ 

আদি রস প্রকাশে মৃঢ়ের মন মজে । 

তেঞি কবি সকলেই সেই রসে ভজে ॥ 
শিহলনো+ কহেন তাহে জগত মোহিত, ৷ 
কুকাব্যেতে মত্ত কর্যা দেয় আবোচিত, ৷ 

দা প্রক্ত্যেব জনস্যৱাগিণো 

ভূশং প্রদীপ্তো হৃদি মন্মখানলঃ 

তদাএ ভুয়: কিমর্থ পশ্ডিতৈঃ 

কুকাব্যহ্ব্যাহুতযো! নিবেশিতাঃ ॥ 

ভাষা” কালীদাসে কিবা যে কণা" না পাই । 
আদি কবি বল্যা তা রাখিব ঠাঞি ঠাঞি॥ 

যতি বলে পত্তিতেরা* বুঝ দেখি সার । 

সংস্কতে পঞ্চাশ* পুস্তক করি আর ॥ 

যা কালী ভুবনেশ্বী গিরিস্থত! ছি্রাননপূর্ণাজয়া 
মাতঙ্গী কমলা হভয়া চ বগলা ধূয়াবতী ষোড়শী ॥ 
তারা সা ত্রিপুরা বিশাল নয়না প্রত্যঙ্গিরা ভৈরবী 
বাল! বাক।বিহারিণী মম হৃদি খ্যাত! পরাক্রীড়তু ॥ 
গনেশ জননী গৌরী গিরীশ নন্দিনী । 

গোকুলে গোবিন্দরূপা কবু বা গোপিনী 

গান রূপাগুহা! তুমি গায়ত্রী ক্পিনী ॥ 

গানপ্রিয়া গতি যে ম! গগনবানিনী ॥ 

স্বর রূপাতান রাগ রাগিনী ক্ষপিনী । 
কবিত্রূপিনী কালী *কৈলাস বাসিনী১। 


ও রসের ২ সিহলন ৩ কালীদাসের কথা ভালো ৪ সাধুসবে « পচিস 
* ৰুলুসনাসিনী 


ছর্গাতিনাশিনী দুৰ্গা ছুষ্টবিনাশিনী । 
দীন দাসে দক্জা কর দক্ষের নন্দিনী ॥ 
বাকারুদ্ধি বিদ্যা তুমি আমি কি বলিব। 
আন্ধার ঘুচাও আর ভার নাহি দিব ॥ 
তুমি বন্ধ তুমি মুক্তি তুমি বন্ধ মুক্তি । 
তুমি জ্ঞান অজ্ঞান কি আছে মোর যুক্তি ॥ 
“আমি তুমি তরে কেনে করি হায় হায়। 
ন্সন্ধকার খৃচা মা ধরিগ তোর পায় ॥ 
হিষান্থরেন পৃষ্ঠে দিলি মা চরণ | 
এই ভরধাতে আমি? লৈয়াছি শরণ ॥ 
হৃদয়ে আছ মা কম বেদরা সকলে। 
তবু কাস্া২ ফিরি তুমি বৈয়াছ বিরলে ॥ 


ইহার পর সাইর আবস্ত ॥ 
আছে এক নিরাকার টি ইচ্ছা হৈল তার 
ছইকপ হলেন: 'আনলি। 


প্রকৃতি পুরুষ নাম এক বসন্ত সর্ধ্বধাম 
পুরুষচৈতন্য বল্যা গণি ॥ 

দুই নাম রূপহীন প্রকৃতির গুণ তিন 
বজ সবতম তিন নাম । 

তিন গুণমন়ী মায়া তিনিও ত্রক্ষের জায়া 
তিনি করিলেন সৃস্টি কাম ॥ 

মায়াতে বন্ধের দৃষ্টি হইলেই হয় সৃষ্টি 
দৃষ্টি তার চৈতঙ্বোর যোগ । 


অচেতনময়ী মায়া পাইয়া চৈতন্য ছায়া 
:ব্রন্ধকে করান গুণ ভোগ ॥ 7 


সা ২ কামে ৩এক 
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পরস্পর অনুরুক্তি বহ্িতে-দাহিক1 শক্তি 
যে ক্ূপেতে থাকেন অভেক্ধে । 
প্রকৃতি পুরুষে তথা জানিবা অভেদ কথা ॥ 
এই কথা কৰে চারি-বেদে ॥ 


মাক্জাতে যে গুণসন্থ তাহা হৈতে মহত্ত্ব 
জন্সিলেক মন তার নাম । 

তাহা হৈতে অহঙ্কার প্রধান তনগ্ন যার 
আকাশ নামেতে শূন্য ধাম ॥ 

আকাশের শব্দ গুণ তাহ! হৈতে বাযুপুন 
জন্মিলেক স্পর্শগুণ লৈয়া। < 

ৰা হৈতে অগ্নি হয় কূপ তার গুণ কয় 
তাহে রস জগ্যে জল হৈয়। ॥ 

জল হৈতে জন্মে মহী - গুণ তার গন্ধ কছি 
এই পঞ্চ ভূত. পঞ্চ বলি । 

পঞ্চ ভূতময় সুষ্টি সৰ্ব ঘটে এক দৃষ্টি 
ব্ৰহ্ষের চৈতন্ততে সকলি-॥ 

রজগুণে প্রজাপতি" ‘জন্মিলেন'বিশ্বপতি 
স্থষ্টি করিলেন নানাকার্‌। 

সহ গুণে নারায়ণ পালনে দিলেন মন 


তযোগুণে করেন সংহার ৷ 


ব্রহ্মার মানস পুত্র হয় । 

সনক যে সনাতন সনত কুমার ধন 
সনন্দ লাষেতে দয়াময় ॥ 

সংসার করিতে বিধি " স্থানের দেন বিধি 
চারি পুত্র না লন বচন। 

যান তারা তপিবার  -" ' ক্রোধ হৈল বিধাতার 
ক্রোধেতে জন্মেন একজন ॥ 
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ছিল সব অন্ধকার নীলময় রূপ তারা 
ক্রোধে রাক্তবর্ণ হৈল আখি । 

পুত্র হৈলেন রক্ত কহে রামানন্দ ভক্ত 
নীল যে লোহিত বলা! ডাকি ॥ 


ধুয়া ॥ কি কর রে জঞ্রাল রে মানসা ॥ 


নীল লোহিতের বাখিলেন ক্জ্রনাম । 

" ভূত প্রেত স্থজে কত্র দেখ্যা বিধি বাম ॥ 
জ্রাবেন সংসার রোগ তেঞি নাম ক্র | 
ব্ৰহ্মা কন কি সৃজিলা এ তো অতি ক্ষুদ্র ॥ 
ভয়ঙ্কর মৃত্তি শিব না কর্যো স্থজন । 
এত বলা। দশপুত্ৰ স্থজেন তখন ॥ 
অরীচি অঙ্গিরা অতি ভৃগু দক্ষপদ । 
পুলস্ত পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ নারদ ॥ 

প্রকুতি পুরুষ ব্রক্মা হৈলা দুই তঙ্গ ! 
পুরুদের নাম হৈল স্বয়ভুব মনু ॥ 

বাম অঙ্গে শক্তি হৈলা শতরূপা নাম । 
অঙ্গ করিলেন সৃষ্টি স্বগমর্ত্য ধাম ॥ 
কারণ বারিতে করিলেন এক অস্ত । 
নখে চিবা তাকে করিলেন দুই খণ্ড ॥ 
উৰ্দ্ধ খণ্ড হৈল স্বৰ্গ অধ খণ্ড স্থিতি । 
মধ্যে দিক কাল আদি কর্যা যত ক্ষিতি ॥. 
বেদ সিন্ধু গ্রহ তার! কাম ক্রোধ আদি । 
ইঙ্জিয় শরীর ধর্স্মাধর্শ্ম ব্যাধি আধি ॥ 
ক্রতু মাস পক্ষ দিন রাত্র জন্ম বর্ষ । 
্বত্যু জাতি জন্ত বুদ্ধি বাক্য হর্ামর্দ ॥ 

7 কলে কলে এই রূপে স্থজেন সকলি। 
বিশেষিয়! শ্বেত বারাহের কল্প বলি ॥ 
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" জলেতে মগন হৈয়া বৈয়াছে ভুবন । 
ব্রহ্মার নালিকাতে জন্মিলা নারায়ণ ॥ 
পাতালেতে হিরণ্যাক্ষ নামেতে অন্তর । 
তাকে বধ্যা পৃথিবীকে উঠাল্য। ঠাকুর ॥ 
লক্ষ যে যোজন কায় করাহ ঠাকুর । 
দন্তে কর্যা তুলিলেন মেদিনী প্রভুর ॥ 
স্থমেরণর কটিদেশে গাস্থা বস্থমতী । 
নামোতে অনস্ত রূপে বিষ্ণুর বসতি ॥ 
আট দিকে ধরিয়া রলেন+ আট গজ । 
লোকালোক পর্বত হুইল গড়সজ ॥ 
পরিখা হইল তাহে সাতটা সাগর । 
বাহিরে কাঞ্চন ক্ষিতি জতি মনোহর ॥ 
শিশুমার অবতার হৈল! নারায়ণ । 
অধোমুখ উৰ্দ্ধ পুচ্ছ স্ুষ্টির কারণ ॥ 
রাশি চক্র ফিরে তাহে গ্রহ তারা লৈয়া । 
যতি বলে ভাষাতে কেমনে দিব কৈয়া ॥ 


স্ষ্টিকালে সপ্ত খবি আগে। 
স্খবি হৈতে পিতৃগণ দেব দৈত্য দুই ধন 


পিতৃ হৈতে হৈলা *ভাগে ভাগে* ॥ 


শতরূপা নাম ধার মু হৈলা স্বামী তার 
+ পুত্র হৈল প্ৰিয়ত্ৰত নাম। 
কনিষ্ঠ উঁত্বানপাদ যাহা হৈতে পরমাদ 


তিন কন্যা আর গুণধাম ॥ 
আকুতি প্রস্থতি* দেবহুতি। 
কুচি নামে মুনিবর আকুতির" হৈলা বর 
দক্ষ জায্া হইল প্রস্থতি ॥ 
কর্দম যে দেবহুতি পতি । 


দক্ষ প্রজাপতি মুনি বাটি কন্যা তার শুনি 
তার মধ্যে আদ্াশক্কি সতী ॥ 


> রহিল! ২ হক্যা আগে আগে ৩ আহ্ৃতি হাতি ও আভতির 


ওসভাকে (ভুল?) বলো 2৮৮০ ote ৬. চা সাক ass I ৫ 
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আদি দেব ত্ৰিলোচন টাকে সতী: সমর্পণ 
কৈলাসে রহিল! গৌরী হর । 
প্রাতিকল্পে এই মত - - স্বজেন -নাশেন কত 
. কোনো কল্পে ব্রা স্ুষ্টি কর'॥ 
কোনো কল্পে নারায়ণ: : কোনো কল্পে ত্রিলোচন 
কোনো কলে কারণ পার্বতী? 
কোনো কল্পে গজানন গান্ধব বেদেতে কন 
স্বর হৈতে জন্সেন গতি ॥  - 
কোনো কল্পে আগে জল কোনো কলে আগে স্থল 
কোনো কলে আগে বানু হয়। 
(কোনো কল্পে অগ্নি আগে এইরূপ ভাগে ভাগে 
স্টিক প্রকাশ যতি কয়॥ 
কৈলাসে আছেন গোঁরীহর । 
কিছু দিবসের পরে... ভূগ্গমুনি যজ্ঞ করে 
সদ্শ্য আপনি সষ্টি কর ॥ 
সি বৃহস্পতি, অঙ্গিরা- অবধি কতি 
ঢা হোতা পোত! আদি তঙ্কধার। 
দেব, যক্ষ বিগ্তাধর অঞ্চর:কিন্নর নর 
আইলেন পাইয়া সমাচার ॥ be 
“আল্যা দক্ষ প্ৰজাপতি তাকে’ করিলেন নতি 
ই ত্ৰহ্মা বিষ্ণু শিব বিনা লবে। 
দেখ্যা দক্ষ অগ্নি হন দেবগণ তরে কন 
কালে কালে আর কত হবে ॥ 
বাপ! শিব আমার জামাতা । 
বাপার গৌরব বড়... কুলে শীলে, অতি দড় 
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নারদেরে কি-বলিব : ' ঘটকালী- কিবা দিব 
এই: ছিল তীর কপালে টা 

বাপা মঙ্গলের ধাম:  তেত্রিৎ তৈল শিব লাম 
শোভা পায়্যাছেন হাড়মালে ॥ 

নাহি জানি আন্ত মূল. কোন জাতি কোন কুল 
নাহি জানি কেবা পিতামাতা । 

অঙ্গরাগ চিতাধুলি * ক্ষেতে ভাঙ্গের ঝুলি 
স্মশানেতে থাকেন জামাতা ॥ 
প্রিয় বড় ধূতুরার ফল। 

ভমরু৯ বিষাণ হাতে প্রেতভূত দানা সাথে 
দিগন্দর ক্ষণীর কুণ্ডল ॥ 

বিধাতার বিডগ্গন বৃষপরে আরোহণ 
ষড়ার কপাল অতি ধন্‌। 

যতি রামানন্দ কয় মহাদেব ব্ৰহ্মময় 
মুক্রিপদ শিবের চরণ ॥ 


আশোয়ারী । ধুয়া ॥ 
হুর. হর. রাণী বল বল৷ ॥ 
শিবনিন্দ! শুস্কা নন্দী দক্ষে দেন শাপ 
ছাগমৃণ্ড হবি.দক্ষ পাৰি অতি তাপ ॥ 
এত কয়্য। শিব লৈয়া! গেলেন কৈলাস । 
দক্ষ প্রজাপতি গেল৷ আপনার কাস.॥ 
পরস্পর দুজন! হইল প্রতিকূল । 
শশুর জামাত! হৈলা 'হুঁজঙ্গ নকুল ॥ 
....কথকালে,কৈলা ব্ৰহ্ধা দক্ষের-সম্মান | 
যিনি ব্ৰহ্মা তিনি দক্ষ-পুকাণেতে গ্রান ॥ 
প্রজাপতি হৈয়া দক্ষ হৈল মহা! দস্ত ৷ 
বৃহস্পতি আন্ধা কৈল! মজ্জের_আরন্ত ॥ 


চক জা এক লে ৯. রগ 
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নিমন্ত্রণ পায়্য। আল্যা দেব যক্ষ নর । 

গন্ধৰ্ব গুহাক মুনি অপ্দর কিনর ॥ 

নাগ বহ্থ দিকপাল গ্রহ তারাগণ । 

পর্বত সাগর দৈত্য আলা! সর্বজন ॥ 

হইল বিমান মালা মহা কোলাহল. 

যজ্ঞ ভূমির তলে করিল ঝলমল ॥ 

যজ্ঞ শুনি যত মুনি করে বড়ারড়ি। 

জটা খস্ডা পড়ে পায় পায় জড়াজড়ি ॥ 

কান্ধালিতে বদ বন্ধ। কক্ষে ম্বগছাল। 

গঙ্গা মুত্তিকার ফোট! কুড়্যাছে কপাল ॥ 

সর্ব অঙ্গে কুশ! বান্ধা মুখে দেব বাণী। 

ভাবিছেন কত ধন দিবে দক্ষ জানি ॥ 

মহেশের দক্ষ মুনি করিয়াছে কোপ । 

ভাবিয়াছে যজ্জ ভাগ করিবেক লোপ ॥ 

দক্ষমুনি শিবেনে না কৈল নিমন্ত্রণ । 

ইন! আইলা বিধি বিষ্ণু শিব’ তিন জন ॥ 

উনযাটি+ কন্যা দক্ষ আনিল ভবনে । 

সতীকে না আনে দক্ষ অভিমান মনে ॥ 

সতী শুনিলেন হজ্জ পিতার ভবনে । 

যাবেন বাপের ঘরে সাধ বড় মনে ॥ 

লোক না আইল দেখ্যা আখি ছলছল । 

ভগিনীরা যান শৃন্তা হৃদয় চঞ্চল ॥ 

ভাবিছেন লইতে লোক এখনি আলিবে। 

যতি বলে মা তোষাঁকে সে বাপে না নিবে ॥ 

কর জোড়ে* সতী কন শুন প্রভু নিবেদন 

দক্ষ মুনি তোমার শশুর । 





স্সপক্গান সন্মান তোমার নাহিক জ্ঞান 
আজ্ঞা হয় চলুন তথায় । 


শুনিল্না সতীর বাণী মৌনী হৈলা শূলপাণি 
হালিলেন সতীর কথায় ॥ 

লতী কন ত্ৰিলোচন তবে এই নিবেদন 
আজ্ঞা হয় আমি তবে যাই। 

প্রভু কন শুন সতী দক্ষ অতি” পাপ মতি 
তুমি যাত্যে বড় ভয় পাই ॥ 

“গেল্যে বিনা নিমস্থণে লোকে হাসিবেক মনে 


দক্ষ নিন্দা করিবে আমার । 

মোর নিন্দা শুন্যা সতী তুমি যে কান্দিবা কতি 
ভাল নহে বলি বার বার ॥ 

সতী কন শুন হর যাইতে ৰাপের3, ঘর .. 
লোকে কেনে করিবে গঞ্জন। 

পিতা মোর জ্ঞানবান তোমাকে না অপমান 
করিবেন হৈয়া মুনিজন ॥ 


যাই অই* পদধূলি লৈয়া ॥ 
ভগিনীর! সবে গেল প্রভু মেনে ক্রোধ ফেল 
মোর প্রাণে বিলঙ্ব না সয় । 
দুই চক্ষু ছল ছল নয়নে বছিছে জল 
দেখ্যা দৰব হৈল! দক্জামসস ॥ 
পুন সতী কন শিবতরে । 
চিরদিন আছে "আশ যাইব বাপের বাস 
নিবেদন নাহি করি ডরে॥ 


= ৰতী ২বাপার ৩ প্রভু 


১১১ 


১১২ 





পৰ্বত কুহরে বাস কেহ নাহি- আশপাশ 
কথার দোসর কোনো নারী । 

বনিতা জন্ম পায়্যা হেন দুখী কোন্‌ মায়া 
Y এরূপেত* গোস্ছাইতে নারী? ॥ 


সুমঙ্গল স্থজ্জ-করে আল্যাম কৈলাস পরে 
নায়োর না দেখিলাম আর । 
মায়ের হাতেতে- ভাত বসিয়া কুঃনর সাত 


খাই গিয়া বল একবার ॥ 
সরাকে দিবেন বাবা ধন । 

অভরণ পরিধান লখিয়া-হুড়াবে প্রাণ 
সংক্ষেপে করিল বিরচন॥ 


॥ ধুয়া ॥ 

* প্রশ্থতি বলে সতী কেমনে পাসর্যাঁছিলা মনে তা 

মোর মাতা ॥ 

বাপাত পাগলনাথ সদা ভূতগণ সাত, 
এত দুখ সহিত! কেমনে । 

পৰ্বত শিখরে বাল কেহ নাহি আল পাশ 
সদা বা ভূজঙ্গের সনে ॥ 

বহু দিবসের পর আলো হৈল মোর “ঘর 
সতী আল্যা -আমার"ভবনে । 

নিরবধি কঝুরে-আখি - পথপানে চায়্যা থাকি 
সতী আসিবেন. কতখনে॥ 

ষঙ্গল- প্রভাত মোর আনন্দের নাহি শুর 
দেখবে নগরবাসী জনে 17 

আমার জন্ম ধন্য: =! =" “তীর :মা্জেতে গণ্য 








সতী বাক্যে অঙ্গমতি না দিলেন হুর । 
দুখিনী হইয়া দেৰী যান দক্ষ ঘর ॥ 
বৃহন্ধ্দ মতে ইতে* বহু বিবরণ ॥ 
তাহাতে ভারতচঙ্দ কর্যাছে কচন॥ 
চণ্ডরূপ ধরা চণ্ডী চলিল! চরণে । 
আন্বা কেশ কম্পমানা ধারা দু নয়নে ॥ 
শিব আজ্ঞা পায়্যা নন্দী চলিলেন পাছে। 
বৃষ সাজাইয়! নন্দী দেন নিয়া কাছে॥ 
বৃষ পরে চৌদোলাতে বসিলেন সতী । 
ঝারি ঝাপি লৈয়া ধায় কতেক যুবতী ॥ 
প্রেত সূত ডাকিনী যোগিনী দানাগণ,। 
সঙ্গে চলে দেখা। দেবী হরিধ বদন ॥ 


"পাইয়া বাপের বাড়ী হরস্িতা সতী । 


শুনিয়া ধাইল! মাতা প্রস্থতি যুবতী ॥ 

সতী আলা! শুস্যা মার জুড়াইল প্রাণ । 

মা আল্যা মা আল্যা বল্যা বাহিরেতে ধান ॥ 
সতীকে দেখিয়া মার চক্ষে বহে নীর । 

চুমা খায়্যা কোলে লৈয়া প্রাণ হৈল স্থির ॥ 
প্রণাম করেন সতী মায়ের চরণে । 

মা বলেন পাসনিয়া আছিল! কেমনে ॥ 
আম! ছাড়্যা মা কেমনে ছিলা এতদিন । 
কান্দিতে কান্দিতে আমি হইয়াছি খীন্‌ ॥ 
লোক না পাঠাই আমি জামাতার ডরে। 
লোক গেল্যে ক্ষপা নাকি অপমান করে ॥ 
জ্রব্জাত যে পাঠাই তাহাও না লয়॥* 
বাপার চরিত্র সব লোকে 'আআন্তা কর ॥ 
স্বশুরেরে দেখ্যা নাকি লা তোলেন হাত.) 
আজু:শুভক্ষণে মোর হৈয়াছে প্রভাত ৷ 


২০৭, ইখে| *প্র, পা- পাঠাইলে হন অসগিমন্ন 
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চশ্তীমঙ্গ' 


কত ছুখ পার্যা-মা আছিলা শিব ঘরে। 
আর তোমা না পাঠাব জনমের তরে ॥ 
অভিযানে সতী নাহি কহেন বচন। 

শিবনিন্দা শুনিয়া আকুল আরো মল ॥ 
যতি: বলে ও পদে কক্যাছি প্রাণপণ ॥ 





জয়ক ছন্দ 
সতী কন শুন মা আমার নিবেদন । 
শিবনিন্দা শুনিলে যে তাজিৰ জীবন ॥ 
শ্বশুরের নতি না করেন জিলোচন্‌। 
আমি ত না জানি মা কিছুই বিবরণ। 
সনিমন্ণ নাহি দিল!” এই সে কারণে। 
তবু আসিয়াছি মা দেখিতে সাধ মনে ॥ 
বল মা আমি কি করিয়াছি অপরাধ । 
মোর তব্ব নাহি কর একি পরমাদ ॥ 
শুস্থা কোলে ক্যা মা মোছান চাদমুখ । 
কোলে করি কন মরি আহা বুক বুক ॥ 
ভগিনী সকলে আস্কা ঘিৰিলা সতীরে। 
শিষ্টাচার কথাবার্তা হৈল+ ধীরে ধীরে ॥ 
পুরবাসী সকলে করয়ে সাধুবাদ । 
সতীকে দেখিয়া সভে পরম আহলাদ ॥ 
আতে বিতে আন্তা কেহ ধোক্সায় চরণ । 
জলপান আনিয়া যোগায় কত” জন ॥ 
ভূত প্রেত দেখা! কেহ করয়ে গঞ্ষন। 
কোথায় পাইলা সতী এত সেনাগণ ॥ 
এইকরূপে কিছুকাল করা। শিষ্টাচার । 
চলিলেন, মহামায়া যজ্ঞ দেখিবার ॥ 


৯ না করিলে নিস ২ কহিলা ৩ কোন - 





চণ্ডীমঙ্গল ১১৫ 


পিতার চরণ গিয়া বন্দিলেন সতী । 
হেঁট মুখে আশীৰ্ব্বাদ করে প্রজাপতি ॥ 
চিরজীবী হৌক শিব স্তস্থির সুমতি ॥ 
সকল দেবের পূঙ্গা দেখিলেন সতী | 
পুজা নাহি পান ব্ৰহ্মা বিষ্ণু পশুপতি ॥ 
সতী কন পিতা এ কেমন যজ্ঞ বলে। 
কেমনে আহুতি খায় দেবতা সকলে ॥ 
যজ্ঞ দেব তিন জনা ক্রদ্ধা! বিষ্ণু হর | 
ইহ! বিনা যজ্ঞ কেনে হবে ফলকর ॥ 
শিবেরে না বার্তা দিলা এ কোন বিচার । 
আমি বাকি অপরাধ কর্যাছি তোমার ॥* 
আমার কপাল মন্দ কি কব তোমাকে । 
যতি বলে বাপ না বলিও মা উহাকে ॥ 


দুখে দক্ষ কন কন্যার বচন 
শুনিলা ত দেবগণ । 

সূতপতি শিব তাহাকে পূজিব 
যজ্ঞদেব সেই জন্‌ ॥ 

আমি মুনিবর কত হুরিহর 


করিতে পারি স্মজন। 


দুরাচার যেবা তারে পূজে কেবা 


জাতি দেবে কোন জন॥ 


কন্যার কপাল হবে এই হাল 


তাহা খণ্ডাইবে কেবা। 


সিন্ধি খুট্য। দিবে শ্মশানে থাকিবে 


করিবেক তার সেবা ॥ 


ভিক্ষা কোচ ঘরে তারা স্মেহ করে 


কত রস আছে তায়। 


শিবনিন্দ। বাণী শুনিস্না ভবানী 


প্রাণ বিদরিয়া যায় ॥ 


এ প্র. পা. কর্যাছি তোমার অপকার 





২২৬ চন্তীষঙ্গল 


কাপে গ্ঠাধর অঙ্গ খর থর 
দু নক্মনে বহে ধারা । 

লোহিত লোচন স্বাস ৰহে? ঘন 
ভূষে পৈল যেন তারা ॥ 

জিনি কোটি ভাঙ্গ ক্রোধে হৈল তঙ্গ 
ছশ দিকে তেজ ধায়। 

কান্দযা উচ্চ স্বরে ডাকেন সত্বরে 


শ্রন্ছু রহিল! কোথায় ॥ 
দক্ষ হৈতে মোর কায়। 
হেন পাপ কায় বাখিয়াছি হায় 
দেখ শিব তঙ্গ যায় ॥ 
শুরু নিন্দা কানে শুনি দক্ষ স্থানে 
এ শন্বীর করি নাশ 
শিব ব্রহ্ম ময় চারি বেদে কয়, 
লাদ ঘেন দেন বাস ॥ 
বিষ পান কৈলা হুর । 


ব্ধঙ্গকে শিখরী* ফণী গুণ করি 
বিষ্ণুকে করিলা শর ॥ 
রখ কৈলা ভূষি “হেন দেব তুমি 
চক্র স্র্ঘ কৈলা ঠাকা। 
তৰে ঘে ঠাকুর বধিলা ত্রিপুর 
তুষি বৃক্ষ আমি শাখা ॥ 
কৈয়া এত বাণী চিন্তেন ভবানী 
পশ্ুপতির চরণ । 
রামানন্দ কয় প্রাণে লাগে ভয় 
মায়েরে দেখি কেমন ॥ 
শিব শিব বল্য! সতী ত্যজিল! জীবন । 
হাহাকার করিগ্! কান্দিছে সর্বজন ॥ 


> শন ২ ধনু কলি করি 
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কবিগণ দেবগণ পৈলা হী পরে । 
জানেন বিশ্বের মাতা মহেশের ঘরে ॥ 
সতী নামে ভগবতী আছেন আপনি । 
সমা মা বলিয়া সবে পড়িলা অমনি ॥ 
নরে৯ কান্দে সতীর চরিত্র ঈওরিয্া | 
কূপ মনে করিয়া বিদরা! যার হিয়া ॥ 

e পুরবাসী নারীগণ কান্দে উচ্চ স্বরে । 
হাত হায় কেন মা আইল! পাপ ঘরে ॥ 
সাধ করি মা আইলা হজ্জ দেখিবার । 
কত মন্দ বলিল পাম্মর* ভুৱাচার ॥ 
অভিমান করা! সতী” তাজ্ধিলা শরীর । 
নাম সতী কর্ম সতী পতি মতি স্থির ॥ 
বহুকাল পরে সতী "আইলা নায়োরে । 
হায় হায় অবে বিধি কি বলিব তোরে & 
*শ্বস্তরের ঘরে* কন্যা পাঠাইতে নারে। 
সে কন্যার এই হাল কে সহিতে পারে ॥ 
পাপ ঘরে আস্যা সতী না খাইলা জল। 
বাপ নহে পাপ দক্ষ পাইবেক ফল ॥ 
প্রস্থতি কান্দেন সতী কন্যা কর্যা কোলো!। 
মা মা বলিয়া সুখ মোছান আচালে । 
সত্য জানিলেন সতী তাক্ষাছেন প্রাণ । 
কি হৈল কি হৈল বল্য। প্ৰাণ আন ছান্‌ ॥ 
ভগিনীরা কান্দিয়া ধূলায় গডাগড়ি । 
আহ! কেশ ক্ষিপ্ত বেশ ভূষিভলে পড়ি ॥ 
তখন কান্দয়ে দক্ষ করিয়া বিলাপ । 
অল্প অপরাধে সতী ছাড়া গেল্যা বাপ ॥ 
বাপের যজ্ঞেতে সতী দিলা 'শভিশাপ । 
নারী হত্যা করিলাম হৈল কত পাপ ॥ 


> সবে ২ জে পাপ <লকব্্মী * সর শর্েতে « বাপ 
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সতীর আমাত্য কান্দে কর্যা অঙ্কৃতাপ । 
যতি কান্দ্যা কয় মার পদে দেই ঝাপ । 
কোপে নন্দী ধাইলেন যজ্ঞ নাশিবার । 
প্রেত ভূত দানাগণ করে মার মার ॥ 
বিপক্ষ নাশিতে দক্ষ দিলেক আহুতি । 
কুম্ভ হৈতে উঠে কত সেনা রথ রখি ॥ 
দান৷ সনে যুঝে তারা অতি ঘোরতর । 
প্রেত ভূত দানা দূত ক্রোধে খর থর ॥ 
ক্ষণ মধ্যে দক্ষ সেনা হইল নিপাত । 
নন্দীশ্বর ঠাকুর অভেদ ভূতনাথ ।* 
দ্বানা লৈয়া নন্দী গেলা কৈলাসের পরে । 
শিবেরে বন্দিয়া দাণ্ডালেন জোড় করে ॥ 
কহিতে নাবেন নন্দী করেন রোদন । 
কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন বিবরণ ॥ 
শুনিয়া কান্দিয়া হর পল্যা মহীপর । 
শোকে এক জটা ছি"ড়া ফেকিলেন হর ॥ 
ভূমেতে পড়িস্জা জট! ধরেন শরীর । 
বীরভত্র নামেতে হইলা মহাবীর ॥ 
রবি ছবি সম হৈল তিন যে লোচন । 
কি করিব বলিয়া করেন নিবেদন ॥ 
প্রভু কন দক্ষ যজ্ঞ কর গিয়া নাশ । 
মুণ্ড ছিড়া দক্ষেরে পাঠাও ষমবাস ॥ 
আজ্ঞা পায়্যা বীর চলিলেন শীগ্র গতি । 
অণিমাদি মৃত্তি ধব্যা হৈলা সেনাপতি ॥ 
অণিমা লব্বিম| আর প্রাকাম্যা মহিমা । 
ঈশিতা বশিতা প্রাপ্তি আর কাম সীমা ॥ 
সঙ্গে ষোলো কোটি ধায় প্রেত ভূত দান৷ ॥ 
দামামা ভেউর বাজে উড়িছে নিশানা ॥ 


* প্র, পা. বক্ষেরা করেন দক্ষ সেনার নিপাত) গীস্পতি জানেন পূ্ব্ন্ধ কৃতনাখ 
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দশদিক কম্পমান মহী থর থর । bd 
পর্বত পড়িছে ভূমে শুধিছে সাগর ॥ 
ঘোর যে ঘর্থর নাদ দ্র্ণিত লোচন । 
সহুহস্কার শব্দেতে কাশ্পিছে* ত্রিভুবন ॥ 
যজ্ঞভুমে বীরভদ্র দিলা দর্শন । 
ছার খার করে যজ্ঞ যত দানাগণ ॥ 
দেখা ছ্বিজগুণ সব করে হায় হায্স। 
পৈতা দেখাইয়া সবে পলাইয়া যায় ॥ 
কেহ বলে আমার নৈবেগ্ণ নিলে কেবা । 
কেহ বলে আমার সন্দেশগুলি দেবা ॥ 
বৃঞ্ধ* বলে বরণের বস্ত্র রৈল কোথা । 
স্বত ঘড়া ঘাড়ে করা] যুঝিছেন হোতা ॥ 
বিষ্ণু ভক্তি দর্পণেতে ব্রহ্ম হাস্যরস । 
তেঞি শিব ব্যাস আদি হাস্তৃতেও বশ ॥ 
দক্ষপুরী দানাবঝ| করিল ছারখার । 

যতি বলে দক্ষ শিব নিন্দা বারবার ॥ 


যতেক দানাগণ ধরিয়া ব্রাহ্মণ 
কাকু উপাড়ে দাড়ী । 

ছিড়িল বসন ভাদিল দশন 
শ্রবের মারিয়া! বাড়ি ॥ 

মারিয়া ঘোড়া হাতি দক্ষেরে মারে লাথি 
দেবতা সকলে বান্ধে। 

কধির পানা পীবয়ে দানা 
দেখিয়া দক্ষ কান্দে ॥ 

হোতার নয়ন হরে দানাগণ, 
পুষার ভাঙ্গিল দস্ত। 

সর্ষের ঘোড়া হইল খোড়া 


= হহঙ্কারে সন্ত কাদে ২ কেহ 
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হইয়া বিচেতা পলাঙ্গ প্রচেতা 
পলায় বহ্ছির নারী । 

যজ্ঞের কুণ্ডে দক্ষের মুণ্ডে 
ঢালে দধিবারি ॥ 

বীর বর লম্দে বহ্থধা কম্পে 
অষ্ট কুলাচল ফিরে । 

দিগগজ পলায় ৰাজ্তকী করে হায় 
পৃথিবী না রয় শিবে ॥ 

বীর ভদর ক্রোধে থর থর 
দক্ষের ছিড়িলা সুণ্ড। 

মারিলেক দক্ষ শিবের পক্ষ 
নষ্ট করিলেন কৃণ্ড॥ 

মহাবীর নন্দী মহা আনন্দী 
€পাড়ান দক্ষের মুণ্ড। 

যোগিনী দানাগণ *হাকিছে ঘন ঘন3 
নাচিছে ভূতের ঝুণ্ড ॥ 

বাঙ্গয়ে মাদোল শাখিনী করে রোল 
ধূ ধু বাজিয়ে দাযা। 

বতাখিনি তাখিনি যোগিনী ডাকিনী 
কাকিনী নাকিনী রামা ॥ 

যড়ার গন্ধ পায়্য। আনন্দ 
মাতিল পিশাচগণ । 

কিটি কিটি করিয়া মড়া ধরিয়া 
খেলে হুরষিত* মন ॥ 

রক্তের নদী মাংস অবধি 
হইল তাহে পঙ্ধ। 

দক্ষের নারীগণ কান্দিছে ঘন দ্ধল 
শিরে ভাঙ্গিছে শব্ঘ ॥ 


> করিহেন হন হন ২ আনন্দিত 
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চলিল ভূত বুথে যুথ 
শিবকে করে নিবেদন । 


শুনিয়া হুর ছাড়িলা ঘর 
যতি করে বিরচন ॥ 


“প্রভু আপন মহিমা ১কেনে শুন? হে দীননাথ পতিত পাবন ॥ 
ব্ৰহ্মহত্যা বীরভত্র করিলেন হাতে । 
মুতিমতী ত্ৰহ্মহত্যা চলিলেন সাথে ॥ 
যথা যানৰীর ভত্র ব্রহ্ম হত্যা পাশে। 
ক্ষণ বর্ণী দীর্ঘ দস্তা খল খল হাসে ॥ 
রক্ত জট! ঘোরতর করাল বদনা । 
রক্ত বাস রক্ত মালা বিশাল নয়না ॥ 
শিব আজ্ঞা লইয়া! বীর যান বারাণসী ॥ 
পথে গিয়া ব্রক্ষহতা! পড়িলেন খলি ॥ 
হেখ! দক্ষ দেখিয়া কাতর প্রজ্গাপতি। 
বহু স্তবে করান শিবের অনুমতি ॥ 
আশুতোষ মহাদেব ভক্তির* অধ্ধীন। 
ক্ষার ক্রন্দনে প্রভু হইলেন ক্ষীণ ॥ 
ব্ৰহ্মা কন প্রভু পুন পাইবেন সতী । 
এত শুন্তা শোক ত্যজিলেন পশুপতি ॥ 
প্রভুকে লইয়া ব্রহ্মা চলিলা সত্বর। 
উপনীত হৈলা প্ৰভু দক্ষের নগর ॥ 
দেখিপেন নারীগণ কান্দে উচ্চন্বরে ৷ 
ক্রন্দন শুনিয়! প্রভু কাতর অন্তরে ॥ 
প্রন্থতি কান্দিয়া কল্যা শিবেরে দেখিয়া । 
স্থষ্টিবক্ষা কর শিব প্রাণ দান দিয়া ॥ 
মূঢ়মতি দক্ষ যদি করিয়াছে পাপ । 
ক্ষিরূপে সহিবা! বাপু স্বাশুভ্ভীর তাপ ॥ 


=> কেন ভুল ২ ভক্তের 


১২২ 
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একে কালে স্বষ্টি লোপ করিতে না হুয়।* 
রক্ষা কর আশ্ততোব তুষি কুপাময় ॥ 
বিরিঞ্চি দক্ষেবে কর্যাছেন প্রজাপতি ৷ 
দক্ষ বিনা প্রজার কি হবে বল গতি ॥ 
এক শোকে মরি বাপু ছাড়্যাছেন সতী । 
পড়িয়া আছেন তাহে? দক্ষ প্রাপতি ॥ 
অহে নাথ উঠ উঠ ছুখিনীর ধন। 
প্রজাপতি হুইয়া! ধুলায় কি কারণ ॥ 

শিব আস্যাছেন প্রভু জামাতা তোমার। 
পাস্ত অর্থ দেও প্রভু উঠ একবার ॥ 
প্রস্থতির করুণা শুনিয়া ত্রিলোচন। 
কাতর হইলা যতি করে বির১ন ॥ 


ধুয়া ॥ শিঙ্গাডগ্ুর হাড়ের মালা গঙ্গাধর বৈ সাজে নারে ॥, 


মৃত সঞ্চারিণী মনে করিলেন শিব । 
অর্যাছিলা যত প্রাণী সবে পান জীব ॥ 
প্রাণ পান দক্ষ কিন্ত নাহি পান শির। 
পূর্ব কথা স্মরাা প্রভু কন ধীরে ধীর ॥ 
ছাগমুণ্ড পাবে দক্ষ আছে নন্দীশাপ। 
ছাগমুণ্ড পান দক্ষ মনে অঙ্গতাপ ॥ 
ভৃগু গর্গ পরাশর আদি মুনিগণ। 

যজ্ঞ ভাগ দিয়া কৈল! শিবের অর্চন ॥ 
সতীর শরীর পড়্যা, আছে ভূমিতলে। ন’ 
দেখিয়া ভাসেন শিব নয়নের জলে ॥ 
জট! আন্ধা হৈল অঙ্গ করে ঢল ঢল । 
সতীরে কিয়া কান্ধে হলেন পাগল ॥ 
দেবগণ দেখিলেন স্থষ্টি হয় নাশ । 
বসাতলে লাগ কুর্ম ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ 


* এক পক্ষে সষ্টি আর লোপ একেকালে করিতে হয ন! ১এই ফু 





বিষ্ণু কন সুদর্শন দেখ কি কৌতুক । 
স্থষ্টি নাশ হয় আর দেখ কার মুখ ॥ 
ভাব বুঝ্যা সুদৰ্শন অনস্তরীক্ষে যান । 
সতীর শরীর করিলেন খান খান ॥ 
শোকেতে কাতর শিব জানিতে না পান ।. 
খুরিছেন সতী বলা না জানেন আন্‌ ॥ 
দেহ না দেখিয়া শিব+ পাসরিল! সতী । 
তবে শিব শাস্ত হৈলা স্থির বহুমতী ॥ 
নানা দেশে পড়িলেন সতীর শরীর) 
মহাপীঠ সে সকল আগমেতে স্থির ॥ 
মতভেদে পীঠের বর্ণনা নানারূপ । 
বর্ণাইয়াছেন শ্রীল রুষ্ণচন্দ্র ভুপ ॥ 
কিরীট কিরীট কোলে জিহবা জালামুখ । 
কালীঘাটে মুণ্ড পড়ে হিঙ্গুলাতে বুক ॥ 
হস্তিনাতে হস্ত যোনি কামরূপ লাম। 
বিদ্ফো জঙ্ঘাটোপরা পর্বত এক ধাম ॥ 
প্রশ্গাগেতে পদ পড়ে আর সব শুপ্ত। 
যতি বলে কলিকালে কর্যাছেন লুপ্ত ॥ 
কিঞ্চিৎ সতীর দেহ২ শূলে ছিল কহে কেহ» 
গাথা শিব পরিলেন গপে। 
বাদে আলা পঞ্চানন সতী শোকে দহে মন 
সেবিছেন দেবতা সকলে ॥ 
হেমন্তের তপবলে ভগবতা কন্যা ছলে 
তার ঘরে জন্মিলেন সতী । 
মেনকা! কি পুণ্যবতী তার গর্তে আস্তা সতী, 
জন্মিলেন আত্য৷ ভগবতী ॥ 


দেখ্য কন্যা চক্মুখী হিমালয় মহাস্থখী 
মণি মুক্ত! দ্বিজে দেন দান। 
ধু ধু ধু দামামা বাজে দিব্য বেশভূষা সাজে 


গন্ধৰ্ব কিরে করে গান ॥ 


৯ প্রভু ২ অঙ্গ ৩ আছিল শূলের সঙ্গ 


১২৩. 


১২৪ 






নঙ্গল 


দানের কি কব অস্ত সবে হৈল লক্ষ্মীবন্ত 
দুঃখী না রহিল মহী পরে । 
অমূল্য তন যত হন্ধী অশ্ব শত শত 


পাওয়া যায় সকলেরি ঘরে ॥ 
স্বাজ্য বেড়্যা বাগ্ধ বাজে দেখিবার লোক সাজে 
পথে পথে নগর বাজার । 


কন্তা যে দেখিতে পায় ফিরা না যাইতে চাক 
দেখা সুখ বাঢ়য়ে রাছার ॥ 


কুঞ্জর তুরঙ্গ যত সাজাইল মনোমত 
মাণিকে করয়ে ঝলমল । 
চিত্র করে পঞ্চ বর্ণে খচিত করিল স্বরণে 


চট্ট জামা লাল মখমল। 

ৰাষ্ত সংখ্যা কেবা জানে নাম না শুস্াছে কানে 
ষোলো! কোটি পর্বতের পর । 

নাম সংখ্যা তিন শত কে তাহা কহিবে কত 
বচে রামানন্দ ঘতিবর ॥ 


॥ প্রথম দিবসের বাতের পালা ॥ 
ভালগ কুমারী বেশে উমা শোভিতা ॥ 
প্রভাত অযুত রবি জিনি প্রকাশিত ছবি 
সোনার পুত্তলি বিধি নিমিতা । 
কুমারীগণের সঙ্গে কি খেলা খেলিছ বঙ্গে 
ধূলা লয়্যা এত হুরষিতা ॥ 
খুলা ও লইলা গায় মোরে না পরশ পান্গ 
ভাব দেখ্যা মা কি হইলা ভীতা । 
দেবতা পুথলা করি ছার! হৈলা মহেশ্বরী 
খেলিছ ভুবন আনন্দিতা ॥ 
পুথল লইয়া খেল তবে কেনে মোরে ফেল 
সাধ করি এ পুথল নিতা। 
অনে এই করি খেদ তুষিও কহিল! ভেদ 
স্থপুথল হইলে লই তা॥ 





চস্তীমঙ্গল 


মেনকারে বলি ঘাক্সা! দেখিব কেমন মায়্যা 
মারিবেক হইয়া দু:খিতা । 
- যতি বলে নহে বল মো পুথলি লয়্যা খেল 


ধূলা ফেল রাজার ছুহিতা৷। 

ধুয়া ॥ বংশী বাজিল বিপিনে ॥ 
গোরী কন্যা পাক্স্যা আনন্দিত হিমালয় । 
সতত দেখেন রূপ রাজা পুণাময় ॥ 
লে রূপের বর্ণনা করিব সাধা কিবা । 
মহেশ পারেন কৈতে ভাবা বাত দিবা ॥ 
দিনে দিনে বাঢ়ে কন্যা রূপ মনোহর । 
খেলিয়া বেড়ান গৌরী পুরীর ভিতর ॥ 
বেদের বিহিত কর্ণ হৈল কালে কালে । 
বসন ভুষণে ভুম্যা নয়নে লেহালে ॥ 
হানিয়া হাসিয়া গৌরী নাচিত্না বেড়ায় । 
ধর ধর বল্যা বাণী পাছে পাছে ধায় ॥ 
ক্রুদ্ধ হৈয়৷ কখনো ভূমেতে গড়াগড়ি । 
মেনকা। মারিতে ধায় উঠা! রড়ারড়ী ॥ 
কান্দেন হাসেন কবু অঙ্গ ভঙ্গী করি । 
আধ আধ কথা কন মার গলা ধরি ॥ 
আঞ্চলে লুকায়্য। কন দেখিতে না পাবা । 
হালি মেনকা ধর্য। বলে কোথা যাবা ॥ 
এইকরূপে গৌরী করিছেন লীলাজাল। 
রাজা ভাবিছেন হৈল বিবাহের কাল ॥ 
নারদ লইয়া বীণা আইলা তথায় । 
মুখে হরিনাম হরিনাম সব গায় ॥ 

॥ কণে তুলসীর মালা পৃষ্ঠে জট! ছোলে। 
কুষ্ণ বাম গোবিন্দ বীণাতে সদ্ধা বোলে ॥ 
অষ্টঅঙ্গ প্রণাম করেন হিমালয় । 
পান্ত অথ্য দিক্সা কন আমি পুণাময় ॥ 








চণ্ডীমঙ্গল 


বহুকাল না পাই প্রভুর দরশন। 
আজ শুভদিন দেখিলাম এ চরণ ॥ 
বিবাহের কাল আশ্যা হইল গৌরার । 
কোথায় পাইব বর ভাবিছি অসার ॥ 
নারদ বলেন তুমি অতি পুণাবান্‌। 
ভাল হৈল আমাকে যে কহিল! সন্ধান ॥ 
আমি জানিলাম তুমি না ভাবিও আর । 
তোমার নিমিত্ত আমি করিব ব্যাপার ॥ 
ইন্দ্রের জঞালায় নাহি পাই অবসর । 
শচী বলে সর্বদা থাকিব| মোর ঘর ॥ 
কারু কোনো কথা আমি কার নাহি কই। 
যতি রামানন্দ বলে সার কথা কই অই ॥ 
নারদ কহেন বাণী ইহা আমি মনে জানি 
অপাত্রেতে গৌরী না পড়িবে । 
তেঞি আমি জানিলাম পূরিবে তোমার কাম 
উপযুক্ত পাত্রে কন্সা দিবে ॥ 


দেখিলাম মনে মনে এক পাত্র ত্ৰিভুবনে 
আমার মনের মত আছে ।* 
তাখে এই পাই বাথা শুনিয়া কারুর কথা 


সে বর উপেক্ষা কর পাছে ॥ 

কুলে শীলে অতি বড় আমি তাহা জানি দড় 
ধনেতে কুবের তার দাস। 

অর্ধাদার লবে পণ আর না চাহিবে ধন 
প্রীত মাত্র করে তারা আশ ॥ 

শ্রীতে যে বান্ধিতে পারে উচ্চ পদ দেয় তারে 
শুন তার কুলের বাখান। 

পূর্বকালে একজন জ্ঞানানন্দ ্ষিধন 
পরাশর গোত্র বল্যা গান ॥ 


টি, মনলক্ষণৰিশিষ্টঃ 


পরস্না। স্মরূতি পরাশর । ক 

তার সত আস্মারাম তাহার পুত্রের নাম 
ঈশ্বর নামেতে ঝবিবর ॥ 

তাৰ পুত্র বিন্দু নাম খার এ সকল ধাম 
রাজ ঝৰি বলা! তাকে কয়। 

তার পুত্র নাদরাজ পিতৃসম কুলকাজ 
রব নামে তাহার তনয় । 

পঞ্চাশ পুরুষ তার এইরূপ সারাতসার 
সম্প্রদদান কালেতে জানিবা । 

শুনহ ছাল্যার নাম রাশি নাম শিশুরাম 
শল়ুনাথ ডাক নাম কিবা ॥ 

আহা আহা দেখিলাম কিবা রূপ গুণ ধাম 
কিবা তুষ্টি আচার বিনয় । 

কি তার অমৃত বাক্য  কোগ্গীতে পাল্যাম সাক্ষ্য 
চিরজীবী হবে সে তনয় ॥ 

জ্ঞাতি গোষ্ঠী জানে যদি তবে তার। হবে বাদী 
চুরি করি আনিব ছাওয়াল । 


পরায়্যা কুঞ্চিত বেশ আনিব তোমার দেশ 
যতি বলে এ তো জঙ্কাল ॥ 

নারদের বাণী শুন্তা রাজারাণী 
পুলকে তঙ্গ পূরিত। 

গল বস্ত্র হৈয়া পদধূলি লৈয়া 
জামাতা চান ত্বরিত ॥ 

নারদ পাগলে মেনকারে বলে 
ছাল্যা দেখিলে ভুলিবা । 

অন্দ হাল্কা বাণী হেট মুখখানি 


কহেন কবে আনিবা ॥ 


১২৮ 





শ্রীমঙ্গল 
ক্তা হেট মাথে আছেন তথাতে 
ক্ষপা বলে ভাল মায়্যা । 
মুখে পরিহাসে হৃদি প্রেমে ভাসে 


রাজকন্যা পানে চায়্যা ॥ 
গৌরী কহেন হাসিয়া । 

পাগল বামনা আপনি আপনা 
কত বকিছে আসিয়া ॥* 

রাণী কন মুনি দয়ালু আপুনি, 
আশীষ করো গোরীরে। 

ছাল্যার কথায় দোষ ক্ষম পায় 
মুনি ভাসে আখিলীরে ॥ 

হেমন্তের পর আইলেন হুর 
গঙ্গাতীরে তপিবার । 

গোঁরী অভিলাষ ক্ষিপ্ত কীতিবাস 
কিছু না জানেন আর ॥ 

দেখা! হিমালয় পূরিত হৃদয় 
ত্রিপুরারি মোর পুরে । 

করা প্রণিপাত তোষে ভুতনাথ 
আনন্দে দু আখি কুরে ॥ 

কন নগপতি স্থখেতে বসতি 
করুন আমার ঘর। 

গৌরী মোর কন্যা ত্রিভুবনে ধন্যা 
সেবিবেন নিরন্তর ॥ 

শুন্যা এত বাণী ইল! শূলপাণি 
গৌরী করিছেন সেবা। 

রামানন্দ কম শিব দয়ামন্ 
মহিমা জানিবে কেবা ॥ 


* টি. বাৎসলা রসের কথা 


> পুত্ৰ 


চ্ডীননশ 


ধুয়া ॥ মন ভজৱে শ্তামাপদ এড়াবে কাল ॥ 
তারক নামেতে দৈত্য অতি তেজোময় । 
তার ঠাঞি দেবরাজ হৈল! পরাজয় ॥ 
ত্রক্মার নিকটে গেল! যত দেবগণ । 
কহিলেন ব্রক্চাকে সকল বিবরণ ॥ 
ব্রহ্মা কন জন্মিবেন প্রভু ষড়ানন্‌ ৷ 
তার হাতে তারকের হইবে মরণ ॥ 
মান্ধাতা রাজা আছে অযোধ্যার পতি । 
তার স্থত৯ মুচুকুন্দ বলবান অতি ॥ 
তারপরে কিছু কাল দে ঝাজ্য ভার । 
যাব না হবে কান্তিকের অবতার ॥ 
মুচুকুন্দ পরে ইন্দ্র দিল! রাজ্যভার । 
মুচুকুন্দে তারকেতে সমর অপার ॥ 
ইন্দ্র কন কামদেব যাও শীত্র গতি । 
তপস্যা করিতেছেন দেব পশুপতি ॥ 
তাহার শরীরে তুমি করগ। প্রবেশ ॥ 
কাত্তিকেরে জন্মাইয়া রক্ষা। করদেশ ॥ 
এত শুন্য সেনা লৈয়া চলিলেন কাম । 
পুষ্পধন্ত পঞ্চ শর রতি রূপ ধাম ॥ 
ভ্রমর বসন্ত বায়ু স্থমেঘ কোকিলা। 
শিবের নিকটে কাম আস্যা দেখা দিলা ॥ 
সম্মোহন বাণ কাম পুরিলা সত্বরে। 
ঈশৎ চঞ্চল প্রভু হইল অন্তরে ॥ 
ধ্যানভঙ্গ হৈল শিব চারিদিকে চান । 
দেখেন আছেন কাম লৈয়া পঞ্চবান্‌ ॥ 
কোপানলে কামেরে করেন ভম্মসা২। 
হিমালয় ত্যজিয়া গেলেন ভূতনাথ ॥ 


২০০ চন্তীৰসল 


পৰ্ববতনন্দিনী গেলা পিতৃ ষন্নিধান । 
অভয়! মঙ্গল যতি রামানন্দ গান ॥ 


দেখি ভন্মময় পতি কান্দিয়া আকুল! রতি 
ধুলায় ধূসর কলেবর । 

লোটায়্যা কুস্তল ভার তাজা সব অলঙ্কার 
সঘনে ডাকেন প্রাণেশ্বর ॥ 

পড়িয়া ধরণী? পরে কহিছেন+ উচ্চ স্বরে 
প্রাণনাথ যাও হে কোথায়। 

ফেলা! যাও নিঙ্গ জায়া রতি যে তোমার ছায়া 
উপায় বলিয়া যাও তায় ॥ 


কাম রতি নাহিক বিচ্ছেদ । 
সআন্জু অভাগিরে ফেলা প্রাপনাথ কোথ! গেলা। 
কিবা দোষে বিধি কৈল ভেদ ॥ 


কর প্রভু এই হিত না করিয় বিপরীত 
সঙ্গে করা *লৈয়া যাও” দাসী । 
নহে মোর আমু গৈয়া থাক চিরজীবী হৈয়া 


আমি গিয়া যমপুরে আলি ॥ 

শিবেরে জাগাত্যে আলতা রতির মস্তক খালা! 
ধন্ছশর গড়াগড়ি যায় । 

কান্দেন বসন্ত বাজ সখারে হানিলা বাজ 
উঠ নাখ হায় হায় হায় ॥ 


এত বল্যা শিরে হান্যা কাম অঙ্গ ভন্মআন্যা 
সর্ব অঙ্গে মাখিলেন রতি । 
মরিবেন পতি সনে দড় করিলেন মনে 


যতি বলে রতি পাবা পতি ॥ 
> মহীর ২ কান্দিহেন ৩ লও ভু 





১০০ ১৩১ 

“ধুয়া ॥ যদি তরিবা শমন দায় দুর্গা দুর্গা দুর্গা নাম বলরে ॥ 
বতির করুণাতে কাতর ত্রিলোচন ॥ 
আকাশে কহেন মৃত্যু না করিহ পণ ॥ 
কিছুকাল থাক প্রিয়া সঙ্গরের ঘরে । 
পাইবা তোমার স্বামী কিছুকাল পরে ॥ 
আপনার নাম তুমি না কহিও কৃতি । 
শুধাইলে তয় মোর লাম মায়াবতী ॥ 
বলা২কার তোমাকে করিবে যেবা, জন । 
সেইক্ষণে হবে তার অবশ্য মরণ ॥ 
বন্ধনশালাতে তুমি হবে অধিকারী । 
তনয়া বলিবে তোমা সঙ্গবের নাবী ॥ 
যছুকুলে হইবে রুষ্কের+ অবতার ॥ 
বধিবেন অন্থর খুচিবে মহী ভার ॥ 
দেবকীর গতে বহছদেবের নন্দন । 
কংস কারাগারে জন্মিবেন নারায়ণ ॥ 
কান্দিবেন দেবকী বড়ই যে ব্যাকুলে। 
কংসের ভয়েতে প্রহু যাবেন গোকুলে ॥ 
মহামায়া জন্মিবেন যশোদা উদরে। 
সেই কন্যা রাখে নিয়া দেবকীর ঘরে ॥ 
কৎসেরে ছলিয়া কন্যা যাবেন আকাশে । 
যশোদার পুণ্যে কষ্ণ রহিবেন বাসে ॥ 
তপোবলে কবে লোকে নন্দের নন্দন। 
পুণ্যবলে যশোমতী করিবে বন্ধন ॥ 
যশোদার ভয়ে প্রভু কান্দিবেন কত। 
খেলা কন্যা তরাবেন গোপস্থত যুত ॥ 
যশোদাকে মা বলিয়া ডাকিবেন হরি । 
কত পুণ্য করিতেছে যশোদা জন্দরী ॥ 


> জেই ২ হইবেন বি? 





১৩৯ 


স্তীৰ্সল 


মেনকা কৌশল্যা আর যশোদা দ্বেবকী ॥ 
নারী মধ্যে পুণাবতী চারিজন লিখি ॥ 
কৃষ্ণের রসে রুল্সিণী রজে উদ্দরে । 
জন্মিবেন কামদেব মহীর উপরে ॥ 

স্বর করিবে চুরি রুষে নন্দন । 

সাগরে ফেলিয়া দিবে রাখিয়া জীবন ॥ 
বিষম বোয়ালে তাকে করিবে ভোজন । 
মকরকেতন নাম হবে এ কারণ ॥ 
পড়িবে বোয়ালী মত্স্ত ধীবরের জালে । 
আসিবেক সম্ধরের বন্ধনের শালে ॥ 
বোয়ালি কাটিতে পাবা শিশু নিজ করে |» 
পালন করিয়া রাখ্যো "আপনার ঘরে ॥ 
অল্পকালে অনক্গের হইবে যৌবন্‌। 

মা বলিলে দুই কৰ্ণে দিও আচ্ছাদন ॥ 
তার বিস্তা তাকে দিয়। দিও পরিচয় । 
সন্ধর বধিয়! যেনে! যান নিজালয় ॥ 

কন্যা রতি রহিলেন সম্থরের ধাম। 

যতি বলে পুন রতি পাইলেন কাম ॥ 


॥ মজার রাগ ॥ 
তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে । 
আহার টুটান গোঁরী দিবসে দিবসে ॥ 
দিনেক উপাস মায়ের দিনেক ভোজন । 
তাজেন তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন ॥ 
পরে করিছেন তিনদিন উপবাস । 
পারণ করেন মাতা তিন তিন গ্রাস ॥ 
সতত শিবের পদ করেন মনন। 
বৃক্ষের গলিত পত্র করেন ভোজন ॥ 


* প্র-পাণ পাৰা মনোষত শিশু মংস্তের উদরে 





চণ্ডীমঙ্গল 


তাহাও তাজিয়। যোগে বায়ুর ভক্ষণ । 
অপর্ণা মায়ের নাম হৈল এ কারণ ॥ 
দ্বিজ বেশ ধরিয়া ছলিতে আল্যা হুর । 
গৌরীকে বলেন কেনে করিছ কঠর ॥ 
শুনিলাম লোকমুখে স্বামী চাও হর । 
কোন লাজে ভজ্িবা ভিখারী দিগন্থর ॥ 
এ হেনো স্বন্দরী তুমি বাজার কুমারী । 
বুড়া বর সাধ কর সহিতে না পারি ॥ 
ছাই লাগিবেক গায় দিতে আলিঙ্গন । 
কুচনী লইয়া তার কৌতুক রঞ্জন ॥ 
শিবনিন্দ! শুন্য গৌরী কর্ণে দেন হাত । 
কান্দযা কন কি দায় ঘটালা। বিশ্বনাথ ॥ 
হেথা হইতে যাও হবিজ তোমারে কি কব। 
উচিত করিলে ব্রদ্ধবধ ভাগী হব ॥ 

দ্বিজ হৈয়৷ শিব নিন্দা) করিলা বদলে । 
পাইবা ইহার ফল যমের সদনে ॥ 
এতেক বলিয়া মাতা অন্য ঠাঞি যান। 
যতি বলে কমল চরণে দেও স্থান ॥ 


খু ॥ বাশী রাধে রাধে রাধে বলা বাজিল বিপিনে ॥ 


হর বুঝিলেন কুমারীর দঢ় মন। 

দ্বিজ বেশ ছাড়িয়া হইলা৷ পঞ্চানন ॥ 
গৌরী দেখিলেন দাড়াইস্স৷ বিশ্বনাথ । 
ধরণী লোটাদ্ম্যা মা করেন প্রপণিপাত ॥ 
পূজা কর্যা স্তব করিছেন জোড় করে। 
সঅশ্রধার। গলবস্্র পুলক অস্তরে ॥ 
আশুতোষ বাক্ধাদাতা তুমি ত্রিপুরারি । 
সাধ্বী রমণীর তুমি ধৰ্ম্ম রক্ষাকারী ॥ 
স্ষ্টিরক্ষা হেতু কালকূট কৈলা পান। 
ক্ষ হেন পামবেরে প্রাণ দিলা দান ॥ 


১৩৩ 





১৩৪ চণ্ডীমঙ্গল 


আমি নারী কি জানিব তোমার মহিমা । 
মহাযোগী বিধিবেদ না জানেন সীমা ॥ 
পরাত্পর পরম পুরুষ পুরাতন । 
প্রধান প্রমথ পতি প্রেম পরায়ণ ॥ 
পঞ্চানন প্রাণনাথ পতিত পাবন | 
পানকর্তা পার কর পদ্দে প্রাণপণ ॥ 
বাঞ্ছাপিন্ধি হোক বল্য| বর দিল! হর। 
কঠোর না করো! গৌরী দহে কলেবর ॥ 
শীত্র সিদ্ধি হইবে তোমার য়েবা পণ। 
এত বল্যা ইকলাসেতে গেলা পঞ্চানন ॥ 
হেমন্তের কন্যা গেলা আপনার ঘরে । 
নারদে শিবেতে হেথা বস্তা যুক্তি করে॥ 
মুনি বলে গিশ্াছিল্ন হেমন্তের ঘর । 
তোমাকে না কন্যা দিতে চাচে গিরিবর ॥ 
কত বুঝাল্যাম তবু না হয় সন্মত । 
লেংটা ভাঙ্গড় বল্যা হাসিল যে কত॥ 
অনেক কহিয়া মেনে লয়াইন্ছ মত. 
ইতঃপর চিস্তা কর বিবাহের পথ ॥ 
এ সকল বেশ ছাড়া হও সাবধান। 
পাগলাম কর তবে খাবা অপমান ॥ 
শিব কন যাহা বল কৰিব তেমন। 

ঘর যতি বলে প্রভু বিয়া করা কি এমন ॥ 


॥ মঙ্গল রাগ ॥ 

নারদ মুনিবৰ ভাবিয়। শুলধর 
বীণাতে করিছেন গান । রি 

মহেশ ত্রপুরারি ভুতেশ পূলধারী 


গাহিয়া হিমালয়ে যান ॥ 





চস্তীমঞ্গল ১৩৫ 


নগেরে কন বিবরণ ।* = 
পূরিল তব কাম বর ত আনিলাম 


করহ সব আয়োজন ॥ হু 

শুনিয়া নগেশ্বর প্রফ্কুল্প কলেবর 
করেন লগন নির্ণয় । 

দেব দানবগণ করেন নিমন্ত্রণ 
ছুন্দুভি বাজে জয় জয় ॥ 

গন্ধৰ্ব কির অপ্দর বিদ্যাধর 
মুনি নর? নরপতি। 

কুঞ্জর অশ্ব কত আসিছে অবিরত 
ঝছ মন্ধ রথবণী ॥ 

নর্তক গায়ক বেশেতে ঝকমক 
ভাণ্ডার শত শত পথে । 

দেওরে নেৎরে খাওরে আগওরেহ 
ডাকিছে সবে এই মতে ॥ 

গৌবীর অধিবাস পৰ্যায়্য। -দিব্যবাস 
মঙ্গল কুলাচার করে। 

যতেক নানীগণ উলুলু ঘন ঘন 
নগরে আয়ো নাহি ধরে ॥ 

ঝারি কাখে করি মেনক! হুন্দরী 
জল সাধে ঘরে ঘরে। 

আনন্দ কোলাহল বেশের ঝলমল 
গোৌরীকে বরণ করে ॥ 

বিচিত্র অভরণ পরাণ নারীগণ 
সিন্দুর কাজল রোচনা। 

কুঙ্কুম কস্তরী পরাণ সাধপুরী 


কূপ দেখে কতজনা ॥ 


* টি. বরকল্তয়ো: পরিচয় গোৌর্্যা বাঞ্জাদি > বর ২ জাওরে 





১৩৬ 


> গৌরীর 





চণ্ডীমঙ্গল 

নৃপুর দেয় পায় "আলতা দিয়া চায় 
বিশেষ কিছু নাহি হয়। 

সহজে বন্ধু জীবে আলতা কি করিবে 
রূপে মিলাইয়া রয় ॥ 

সহজে কোকনদে শিরীবদ্রবপদে 
স্থগন্ছি মৃগমদ মাখে। 

কাতরে যতি কয় বলিতে পাই ভয় 


মা যদি সেই পদে রাখে ॥ 


॥ যলারধানারাগ ॥ 

নারদ সাজান হেখা দেব দিগন্বর । 
সাজাইয়া বসালোন বুষের উপর ॥ 

হাড় মাল বাঘ ছাল সর্পশোভে তায়। 
নন্দী আদি সেনাগণ পাছে পাছে ধায় ॥ 
হিমালয়ে বর হর হৈলা উপনীত । 
বাজারাণী আস্ত! ছাল! লইলা তর্বিত ॥ 
রাজ! জান্যাছেন বর হইবেন হর । 

বর দেখা রাণী কিছু বিরহ অন্তর ॥ 

নারদ বল্যাছে বর করিবে কুবেশ । 
সকপেরে রাণী তাই বুঝান বিশেষ ॥ 
তথাপি কন্যার স্মেহে বিরস বদন । 
গৌরার+ এমন বর বিধাতা কেমন ॥ 
আয়ে! গণে দেখ্যা বলে আই আই আই । 
সাপড়া! হইল বর গিরির জামাই ॥ 
গোৌরার কপালে ছিল বাদিয়ার পো। 
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো ॥ 
অঙ্গুরীতে ছিল যেঞি গাকুড়ক মণি। 
তেঞি মোরে খাইতে লারিল মেনে ফণী ॥ 





চণ্ডীমঙ্গল ঠি ১৩৭, 


নাকে হাত রমণীরা করে কানাকানি । 
কন্যার বাপের চক্ষে পড়্যাছে কি ছানি ॥ 
হেন বরে বিয়া দেয় কি দেখা? সম্পদ ৷ 
পিতা হৈয়া ১কন্তাকে কিরূপে করে বধ ॥ 
বরের কাছেতে আনে বরণের কুলা। 
আচিল ইশার মূল তাহে কৰগুলা ॥ 
ইশার মূলের গন্ধে পলায় ভুজঙ্গ । 
বাঘছাল পৈল "শিৰ হৈলেন+, উলঙ্গ ॥ 
লাজ পাইয়া রমণীর! পলাইযর়া যায়। 
প্রদীপদোশাখা ঝড়ে সকল নিভার় ॥ 
চন্দ্র আছে কপালেতে না হয় আন্ধার ।* 
সাপ যদি গেল আহ্বাইল জটাভার ॥ 
জটাতে ছিলেন গঙ্গ। পলেন ভূতলে | 
সব রমণীর বন্দ ভিজে গঙ্গাজলে ॥ 

যতি বলে প্রভুর দর্শনে এই ফল । 

ঘরে বস্তা সকলে পাইল গঙ্গাজল ॥ 


২শুন্যা সকলের" বাণী “লাজ পায়্য।* শূলপাণি 
শিশুরূপ হৈল! পশুপতি। 

গৃহমাঝে প্রবেশিকা গৌরীকে আশ্বাস দিয়া 
কোলে উঠ্যা করেন বসতি ॥ 


দেখিয়া মেনকারাণী দু নয়নে কুরে পানি 
দেবগণ ডাকান সত্বর ৷ 
শিলুরূপ দেখা| হর কর্যা সবে ছোড় কর 
স্তুতি করিছেন সুর নর* ॥ হু 
প্রভু নানা ক্ূপধারী কে তোমা জানিতে পারি 
বেদে কন তুমি নিরাকার । 
কখন কি বেশ ধর তুমি হরি তুমি হর 
প্রকৃতি পুরুষ তুমি সার ॥ 
১ কেমনে গৌরারে ২ পলো? এর হইল! *প্র. পা__তেক্োমর শরীরে সকল দীশ্ডাকার 
২ শুনিয়া বাণীর ৩ লাজে হেট ৪ বর 


- ১৩৮ 





চণ্ডীমঙ্গল 


শিশু বেশ ছাড়্যা হর হৈলা অতি’ মনোহর 
বাঘছাল হৈল দিবাবাস । 

বিভ্ুতি চন্দন হয় হাড মালা রত্বময় 
দেখ্যা সব লান্বীর উল্লাস ॥ 

জটা হৈল দিবা কেশ স্থরপতি জিনা বেশ 
সর্প হৈল অঙ্গদ বলয় । 

রবের মুকুট মাথে নিশাকর শোভে তাতে 
নারদ তখন কিছু কয় ॥ 

দেখিল! মেনকা বাণী কৈয়াছিন্ত যে যে বাণী 
পালা! ত মনের মত বর । 

লক্জা পায়া! হাস্যারাধী কন আমি তোমা জানি 
তেঞি পদ *করিয়াছি ভর* ॥ 


দেখিয়া বরের রূপ উথলিল রসকৃপ 
কেবা কত ভাবে মনে মনে । 
ন্বেহরসে ভক্তিরসে প্রেমরসে মন বসে 


সবাকার শিবের ! রণে ॥ 
কানা কালা যার যার সেই বুঝে ভালো তার 
ঠার ঠোর যার ঘোর তার । 
কহিছেন যতিবর, কুপাকর কুপাকর 
কর্যাছি কমলপদ সার ॥ 


॥ যমক ছন্দ ॥ 
হিমালয় করিছেন বিবাহের সাজ । 
দেখিয়া পুরীর সাজ ইন্দ্র পান লাজ ॥ 
চম্্রকান্তর স্বর্য্যকাস্ত ইন্দ্রকান্ত মণি ৷ 
সাঙ্গাইছে বিশ্বকম্া। বসিয়া আপনি ॥ 
মাণিকের ছবি সবে কথা নাহি কয়। 
ইন্দ্র দেখিলেন পুরী সব ইন্দ্রময় ॥ 


> বুৰ! ২ করেছি নিক 


> বংসাৰলি 





চণ্ডীমঙ্গল 


কুবের দেখেন বস্তা অনেক কৃবের । 
এইরূপ ভ্রান্তি হয় বায়ু বরুণের ॥ 

ভেরী তুরী দামামা বাজিছে লাখ লাখ। 
বেণু বীণা বরগ বাজিছে কাক ঝাঁক ॥ 
ধূধুরী মৃহরি বাজে ঝঝ/রী চর্চরী ৷ 

মুরজ মন্দিরা মডড, মাদল মুরবী | 
ভিশ্রিম ডমরু ডশ্ফ পনব গোমুখ । 

কুদ্র বেণি ঝা ঝল্বতাক্‌ তুক তুক॥ 
কপিলাস কডফা পিণাক সপ্রন্থ রা 

ধু ধু ধু ধু ধাই ধাই ঝমুর ঝমরা ॥ 
উড়িছে নিশান ভাল তড়বড ধ্বনি । 
হস্তিনাদে অশ্বরবে কম্পিত অবনী ॥ 
জলাশয় সা্গায়াছে করা ভাই ঠাট । 
ফটিকে কিনাব বান্ধ| রতনের ঘাট ॥ 
চারিদিকে নানা পুষ্প জলেতে উতপল । 
কোকোনদ কমলে শোভ্যাছে ভাল জল ॥ 
রাজহংস সারস অবধি পক্ষীক্ষণ। 
তাহার নিকটে সভা বিচিত্র বচন ॥ 
বিবাহ করিতে বসিলেন পঞ্চানন । 
সভাতে বসিয়া বিষ্ণু আদি দেবগণ ॥ 
বরষাত্র দেবতারা বসিলা দক্ষিণ । 
কল্াঘাত্র উত্তর পর্বেবতে শেষে হীন্‌॥ 
পুরোহিত প্রজাপতি নারদ ঘটক । 

বীণা লৈয্কা সভাতে করিছে ঠক ঠক ॥ 
হেমন্তের গোত্র বংশ জানেন সকলি। 
মুনি বলে শুন জামাতার বংশ বলি ॥ 
পূর্বে আমি হেমন্তের কৈয়্যাছি সকল । 
যতি বলে এখন পুরুষ তিনে ফল ॥ 


১৪০ 





চশ্তীমঙ্গল 


কহেন নারদ শুন সভাসদ 
এই ছাল্যা শঙ্ভুনাথ । 

পিতা আদিনাথ মৃত তার তাত 
পরাশর গোত্রজাত ॥ 

প্রপিতামহের নামে আছে ফের 
ঈশ বল্যা মোরা ডাকি। 

আত্মজ্ঞান পর এ তিন প্রবর 
এখন পুস্তক ঢাকি ॥ 

শুন্য! অভাগণ হাসিয়া মগন 
কেবা পড়ে কার গায়। 

দেখা ক্ষপা কহে পুথি দেখ নহে 
বলিয়া নাচ্যা বেড়ায় ॥ 

ন্বতা দেখা। ভূত নাচে যুখ যুথ 
নন্দী তাহে ধরে তাল। 

হর হর হর শিঙ্গা বাজে থর 
ববম্‌ ববম্‌ বাচ্ছে গাল ॥ 

তাখিনি তাখিনি নাচিছে যোগিনী 
রাজ! আনন্দিত মনে। 

বরেরে বরিয়া গৌরী হৃষ্ট ছিয়া 
প্রণাম কৈল! চরণে ॥ 

দিয়া বরমালা হৃদয় উজালা 
বৈসেন শিবের বামে । 

নারীগণ যত উলু দেয় কত 
জয় জয় গিরিধামে ॥ 

বন্ধ অভরণ আনিয়া রাজন 
জামাতাকে দেন কত। 

নিমুক্তা হীরা দিব্য বন্ছচিন্া 


পরে তৃতগণ যত ॥ 





চণ্ডীমঙ্গল ১৪৯ 


বৈবাহিক যত কর্যা বিধিমত 
আহ্বানিকে দেন দান্‌। 

বহুধন পায়্যা শিবগুণ গায়্যা 
সবে নিজ ধামে যান ॥ 

পর্ববতি্া নারী আস্তে সারি সারি 
বরেরে মারে ঠোকনা। 

বাপা ভব্যরাজ হাস্কা নারী মাঝ 
নাচিতে চান আপনা ॥ 

মুনি বলে বর সাধে বিয়। কর 
পুরুষ ক্রমে যা নাই । 

মনে যেন লাগে যা বল্যাছি আগে 
ক্ষপাম করত তাই ॥ 

এত বলা মুনি “ কান্দিস্া আপুনি 
শিবপদে উনমত্ত । 

রামানন্দ কয শিৰ আত্মাময় 


মুনি সে জানেন তত্ব ॥ 


ধুয়া ॥ প্রভু তুমি জান সভাকে তোমারে জানে কে ॥ 
গঙ্গাধরে গিরি গৌরী করিয়। অপণ । 
রমনী কুলেরে দেন বস্ত্র অভরণ ॥ 
জামাতারে দেন দাস দাসী হস্তীরথ । 
অনাহুত জনে দান দেন অভিমত ॥ 
জয় বিজয়া নাম আর পদ্মাবতী । 
কন্যা তরে তিন সখী দেন শুদ্ধ মতি ॥ 
অশ্রু মুখে রুতাঞ্চলি কন নগপতি ৷ 
মোর ঘন্পে গৌরী হৈয়। জন্মযাছেন সতী ॥ 
আমি কি” জানিব প্রভু তোমার শকতি? । 
গোঁরীর রুপাতে পাইলাম বিশ্বপতি ॥ 


> সুভ কি জানিব প্রভুর ভৰুতি 


১৪২. 





চণ্ডীমঙ্গল 


এই কর্যো| ও চরণে থাকে যেন মতি । 
মৃঢ় আমি জড়মতি দুরাচার অতি ॥ 
কন্যা নন গৌরী মোর বাপের জননী । 
অনাদি পুরুষ তুমি শুনিয়াছি ধ্বনি ॥ 
গৌরী কন্যা বিনা মোর আর ধন নাই । 
গৌরী স্বন্ধ বিকাল্যাম পদে দেও ঠাঞি॥ 
ক্ষমা আজ্ঞা হয় প্রভু মেনকার পাপ । 
মায়াতে ভুলিয়া করিয়াছে অন্থতাপ ॥ 
এইরূপে প্রণতি করেন গিরিবর । 
গৌরী সঙ্গে সেইখানে রৈল! মহেশ্বর ॥ 
পর্বতের পুণোর নাহিক সীমাপার। 
যতি কৈল কন্যার ৯কমলপদ* সার ॥ 


তুলিয়া অঙ্গের মলা দেখা গৌরী স্থচঞ্চলা 
খেলাছলে করেন পুক্তলী। 

গড়াইল! চাবিহাত কূপ যেন দিননাথ 
গড়াইল ভূষণ সকলি ॥ 

পুত্তলী দেখিয়া হর গৌরী তরে দেন বর 
এই পুত্র হইল তোমার । 

আজ্ঞা দিলা কীন্তিবাস হৈল তার জীবন্গাস 
মনোহর হইল! কুমার ॥ 

শনি দৃষ্টি হৈল তায় মস্তক ছিড়িয়া যায় 
দেখা। গৌরী শোকেতে আকুল। 

শনি তরে হৈল কোপ স্ষ্টি করিবেন লোপ 
এত ভাব্যা হাতে লন শূল ॥ 


কাদা পৈলা দেবগণ রাখ মা গ ত্ৰিভুবন 
বাচিৰেন তোমার তনয়। 


এত বল্যা নন্দী তরে বন সব দেব বরে 
চলিপেন নন্দী মহাশয় ॥ 


> কামলপদ্ ২ খেলে 





চস্তীমঙ্গল 


উত্তরে অস্তক পুয়্যা শ্বেত হস্তী আছে শুয়্যা 
কাট্যা লন মস্তক তাহার । 

শির পায়্যা হরফিতে ফোড়া »দেন পুস্তলীতে৯ 
পরশে তে কাচিলা কুমার ॥ 

করিল হস্তীর নাদ মা কন কি পরমাদ 
পশুমুখ পুতে কিবা কাজ । 

শিব কন শুন সতি দূর কর খেদ মতি 
এই পুত্র হবে বিস্ রাজ ॥ 

পুত্র ইজ্ঞানলোক১ ধাম গনেশ হইল নাম 
ইহাকে পুজিবে সবে আগে । 

শুনিয়া হরের কথা শান্ত *হৈলা শিবে রতা” 
যতি মন সেই পদে লাগে ॥ 


॥ দ্বিতীয় রাত্রের পালা ॥ ধুয়া ॥ শিব শঙ্কর রে বল বদলে ॥ 
গৌরী সঙ্গে লীলা রঙ্গে আছেন শক্ষর ৷ 
ক্ষবিল শিবের তেজ অতি তেজোধর ॥ 
নগন্থৃতা নারিলেন করিতে ধারণ । 
অগ্নির মধ্যেতে চন্দ্র করেন অপণ ॥ 
সহিতে নারিয়া অগ্নি খোন গঙ্গাজলে | 
গঙ্গা না সহিতে পারা খোন শর্তলে ॥ 
শরবনে জন্ম তেঞি শরজন্মা নাম । 
শরবন আলো করিলেন ন্মপধাম ॥ 
চন্দ্রের বণিতা তথ! আল্যা জনা ছয় । 
কুমারের দেখিয়া কীত্তিকা কোলে হয় ॥ 
তেঞি কাত্তিকেয় নাম হইল তখন। 
রোহিনী করিলা কোলে রোহিণেয় কন্‌॥ 
স্বগশিরা আত্রণ আদি আর চারিজন। 
চুমা খাক্স্যা সেক কর্যা করিলা পালন ॥ 


3 দিলে পুখুলিতে ২ অতিক্ষপ ৩ গৌরী করিলেন তখা 





১৪৪. চঞ্জমদল 


তে কারণ এই ছয় জন হৈলা মাতা । 
ষান্মাতুর নাম ব্রহ্মহ্থজিলা বিধাতা ॥ 
ছয়মায় স্তন দেয় তেঞি ছয় সুখ । 
গোরীকে দিলেন তারা দেখ্য। মার সখ ॥ 
দুই পত্র লৈয়া মা আছেন কিছুকাল ৷ 
ছাল্যায় কন্দল করে সদাই জঞ্জাল ॥ 

এক স্তন খায় গণ। আর স্তন ধরে। 
কান্তিকেরে ঠেলা ফেল্যা খুসড়াম করে ॥ 
কান্তিক বলেন মা ক্ষুধায় প্রাণ যায়। 
ছয় মুখে এক স্তন দাদ। মারে তায় ॥ 
এইক্ষপে রসকৃপে আছেন অভ্তয়া । 
কৈলাসেরে মনে কর্য! হয় ব দয়া ॥ 
পিতার ঘরেতে কনক্প! থাক! ভাল নয়। 
"আপনি না দেখাইলে নরে নাহি লয় ॥ 
লোকের শিক্ষার হেতু করিলেন মায়া । 
দেবীর মায়াতে ভুলে হেমন্তের জায়! ॥ 
কান্তিকেরে মুর মা দিলেন বাহন । 
মুষক দিলেন চড়িবারে গজানন ॥ 

বাথ ছাল গণেশেরে পরাণ পার্বতী । 
বাবীরে লওয়ান মহামায়া দুষ্টমতি ॥ 

যতি বলে মা তোমাকে এই ভিক্ষা চাই । 
ভাল মন্দ বুঝে হেন লোক যেন পাই ॥ 





ধুয়া ॥ বিধি মোর এই ছিল কপালেরে বিধি আহা আহ ॥ 
পাশা খেলিছেন দুর্গ! বল্যা দশ দশ । 
দেখিয়! মেনকা রাণী হুইল বিরস ॥ 
ভসিয়া মেনকা কিছু কহিছে বচন । 
বাছা তুমি যাও নিজ শ্বশুর ভবন ॥ 
সতত তোমার ছাল্যা করয়ে জগ্জাল। 
এমন করিয়া মা গো যাবে কত কাল ॥ 





_-১৯ 


চীন 


সমায়্যা হস্্যা* পাশা খেল অলক্ষণ যত । 
এই সে কারণে শিব অন্গবন্্ হত ॥ 

শিব ঘরে রাখ্য। বাড়ী হৈল ভূতখানা । 
অবিরত বহে ঝড় বাড়ী ভরা দানা ॥ 

মড়া সড়া প্রেত আন্যা ফেলে মোর বাড়ী । 
ভুতের আলাতে যাত্যে হৈল বাড়ী ছাড়ি ॥ 
এত শুন্তা মায়ের চক্ষেতে বহে জল। 

কাল পাল্যাছিলাম দিবা তো। তার ফল ॥ 
ন্দেহ কর্যা পিতা৷ বাখ্যাছিলেন ভবনে ॥ 
শিব নিন্দা শুনাবেন এই ছিল মনে ॥ 
কেনে না মারিলা মা ধনিয়া মোর চুল। 
শিব নিন্দ! করিয়া ডুবাল্যা কেনে কুল ॥ 
মৈনাক তনয় লৈয়া থাক মাগ স্থথে । 

লও মা তোমার ধন যাই কালা! মুখে ॥ 
ইহ বল্যা যে কথ! কৈলেন ভগবতী । 

সে কথা লিখিতে পারে কোন পাপ মতি ॥ 
কান্দিয়া কহেন গৌরী শক্করের পাশ । 
হিমালয় ছাড়্যা প্রভু চলিল! কৈলাস ॥ 
কান্ধিক গণেশে লৈ়া! চলিল! অভয়া । 
পদ্মা চলিলেন কীদ্যা জয়! উবিজয়। ॥ 
ইকলাসেতে গিয়া সবে করিছেন বাস । 
হেথা গিরি কাদে কাদে হৈল সর্বনাশ ॥ 
হায় হায় কোথা গেল্যা মা আমারে ছাড়্যা ॥ 
দিয়া নিধি কোন্‌ বিধি নিলে মোর কাড়্যা ॥ 
শ্মশান সমান হৈল হেমস্তের বাড়ী । 

এই রূপে যান রাজা আছাড়ি বিছাড়ি ॥ 
যতি বলে হেমন্তের শোক করে কে। 
সেই জানে গৌরী কন্যা পায়্যা থাকে যে ॥ 


১৪৫ 








গল 


কান্দে গিরির নারী কোথা গেলা ত্রিপুরারি 
কাথা গৌরী গণাই কাস্তিক ৷ 

খেলিতা আমার পাশ আলো কর্যা মোর বাস 
হায় হায় মোরে থাকু* ধিক্‌ ॥ 

ছাড়্যা গেল্যা গণরায় না দেখিয়া প্রাণ যায় 
চায়্যা খাবে কে আমার ঠাঞি । 

€ক আসি বসিবে কোলে গলা ধর্যা কেবা দোলে 
অবে পুত্র আর লক্ষ্য নাই ॥ 

চুল ধরা! কে টানিবে কেবা স্তন মুখে দিবে 
জড়িয়া! ধরিবে শুণ্ড দিয়া। 

কথাতে এমন হবে গৌরী মোর প্রাণ লবে 
জানিলে রৈতাম সদ্বরিয়া ॥ 

এইরূপে দাস দাসী কান্যা সব উপবাশী 
কেহ তাজিবার যায় প্রাণ । 

হেথা ভিক্ষা, ছলে হর ফিরেন ভক্তের ঘর 
শিঙ্গা ডমকতে সদা গান ॥ 

ত্ৰিভুবনে পুজা জাগে গণেশেরে পূজে আগে 
কান্তিকের পুঙ্গা পুত্র হেতু ৷ 

প্রভাতে গণেশ মন্্ জপিলে পুরাণ তন্ত্র 
সিন্ধি হয় সেই মন্ত্র হেতু ॥ 
তারক বধিল! সড়ানন । 


ত্ৰিভুবনে একজন মহাযোদ্ধা! যড়ানন 
গীতাতে লেখেন নারায়ণ ॥ 
বহুকাল গৌরী হর আছেন কৈলাস পর 


লোকের লাগির্না সব লীলা । 
শিব দুৰ্গা না করিবে তবে কেনে লোকে নিবে* 
একদিন কন্দল করিল! ॥ 


৯ াউিক * প্র-লা- না করিলে দুর্গা শিৰে কেনে আচরিবে জীবে 


গল 


কহিলেন ত্রিপুরারি ভিক্ষায় যাইতে নারী 
দুঙ্গ ভিক্ষা আনিয়াছি কালি । 
জয়৷ বলে এই শুন নাহি তবু কোন গুণ 


তা থাকিলে দিত কত গালি ॥ 


বুড়োটি শুনহ কই নাহি জানো ভিক্ষা বই 
পোষ্য দেখ দেখি কতগুলি । 


বারে! শস্ত এক ত্বরে লৈয়া আস্যা থাকো ঘরে 
পুন কুলি কিবা আধ ঝুলি ॥ 
নিত্য ধার কর্যা খাই তাহাও শুধিতে চাই 


গণা মূহায় খায় আধা। 
কান্কিকের মুখে ছয় ছ্যাল্যা তো বাচাতে হয় 
তিন সন্ধ্যা কিছু কিছু বান্ধা! ॥ণ" 


প্রাণ ধারণের যোগ্য একটি জনার ভোগা 
খায়্যা থাকি মায়্যা চারিজন। 

কত উৎপাত তায় মুষা দেখ্যা সপ ধায় 
সপ দেখ্যা মুর গঞ্জন ॥ 

যতি বলে বুকে রস হেন ব্যক্তি জনা দশ 
থাকে যদি ভারত মণ্ডলে । 

বাখিব পুস্তক তবে নলো শ্রম বৃথা হবে 


কল্যাম কালীর পদতলে ॥ 


ধুয়া ॥ জীবন থোরা কাছে করত গুমাল রে জগমে। 
র্ূপভব অবলোকিত ॥ 


রতন মন্দিরে বাস কোটি ভাঙ্গ পরকাশ 
মনি পীঠে শ্রচরণ শোভিত । 
কোটি চন্দ্র শীতল রত সূম্বা ঝলমল 


রূপ দেখ্যা দেবগন মোহিত ॥ 


৭ পৰ, পা ছাল্যার কুবনঞুলি বাধা 


১৪৭ 





চত্তীঃ 


চরণতলে পড়ি দেবগণ গড়াগড়ি 
মুকুট মণ্ডলী তূমে লোটিত। 


. মুকুটের মণিগন দ্বিরিয়াছে জীচরণ 
অলি হয়্যা পাদপদ্মে যোজিত ॥ 
গণেশ কাত্তিক লগ়যা খেলিছ জননী হয়্যা 
মন্দ মন্দ হাস্তামুখ দোলিত। 
পরিহাসে গণপতি তাহে মা মগনা অতি 
মন্দ হাস্য হেঁটমুখ লজ্জিত ॥ 
মুখ ধর্যা গজানন নিরখয়ে ঘন ঘন 


তাহে রামানন্দযতি শোচিত। 
আমা বলিয়া ডাকি না দেখিল! তুল্যা আখি 
মাইয়্যা এমন নহে উচিত ॥ 


পদ্মা কন ত্রিলোচন করি নিবেদন । 
মোয়া আনো ভিক্ষা কর্যা খান গজানন ॥ 
বাতাসেতে বাঘছাল করে হড়মড় ॥ 

বাঘ রলা! কান্তিক ভয়েতে দেয় বড় ॥ 
এইকূপে আমরা গোয়াব কতকাল । 
বুড়োটা বলেন হৈল বালাই জঞ্কাল ॥ 
একে রক্ষা নাই ঘরে হৈল চারি মায়্যা । 
চল নন্দি থাকি মোবা অন্য ঠাঞি ছাক্সযা ॥ 
বৃষটিরে আনো নন্দি শিক্গা যে ডন্থুর। 
ঝুলিটা আনোরে নন্দি থাকি গিয়া দূর ॥ 
এতবল্যা! বুড়াটা বলেন ধীরে ধীরে । 
দেখিয়৷ ভাসেন দুর্গা নয়নের নীরে ॥ 
কাদিয়া ধরেন আস্তা শিবের চরণ। 
গোঁরীর স্মেহেতে ফিরিলেন পঞ্চানন ॥ 
বন্ধন করগা বল্যা দেন অস্থমতি। 
রন্ধন করিল! অন্নপূর্ণা ভগবতী 1॥ 


1 পা. লা দরগা গৌরী সতী 





বার নামে অন্ন হয় তিনি কৈল! পাক । 
"আস্যো প্রভু বলিয়া বিজয়া দেন ডাক ॥ 
কান্তিক গণাই লৈয়! বসেন ভোজনে । 
স্ব্ণধালে অঙ্ন দেন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ॥ 
রত্বপাত্রে জল দেন স্বর্ণের আসন । 
ভবানী ক্রকুটী ভঙ্গী জানে পঞ্চানন ॥ 
শিব নিন্দ! শুন্যা সতী তাজযাছেন কায়। 
»গোৌরী নিন্দিলেন শিব? বল্যা কেহ গায় ॥ 
কন্দল করিয়৷ গৌরী গেলা মহীপরে । 
অঙ্গবিন! হৈয়। ক্ষীণ এ কথা কি ধরে ॥ 
যতি বলে ছুষ্টকথা আমি না লিখিব। 
না বুঝিলে তাহারে কিরুপে বুঝাইব ॥ 
ভোজন করিয়া কহেন হুর ॥ 

কবু না মোর ভক্ষিল উদর ॥ 

নিত্যই আমি উপবাস করি। 

শুন্য মিষ্টঅন্ দেন ঈশ্বরী ॥ 

মোহন লাডু সর সর ভাজ!া। 

জগন্নাথ ভোগা মিছিরি খাজা ॥ 
গঙ্গাজলী মণ্ডা সাচ শর্কর।। 

লুচি পুরী কচুরী মলোহরা ॥ 
'আদরসাপৃয়াতক্তি গরল! । 

খির ছানা চাছী সাবরপলা ॥ 

বুঁদিয়া জিলেফী এলাচী দানা । 

রী পেড়া নিখুতি যে মাখনা ॥ 

চুরমা রসকরা বীর খণ্ডী। 

তিলাকান্ডি বসনাম্বত তশ্তী ॥ 

নারিকেল খন্ডী মরীচ পানী। 

জীরা নাডু মুক্তানাডু মিঠানী ॥ 


১ পুষ গৌরী নিন্দিলেন 


১৪৯ 





চণ্ডীমঙ্গল 
কাল্যাজীরা চুরমতি অবধি ৷ 
আমসত্ব আদি আচার দধি ॥ 
নবাদ বাদাম মোরব্বা মধু । 
মতি চুর ছানাপানা স্বস্বাছ ॥1 
গুলচুপ চক্কান্ত পাপর। 
গজামেচি পাণি তাত্তাবাবর ॥ 
অগধধি ওর তুলা দাড়িমা। 
ত্রাজ অমৃত খণ্ড” খিরিমা ॥ 
অস্বত গুটিক| বরক্ষী কন্দ । 
খএর চুপ যে কমলাগন্থ ॥ 
খায়া! কন শিব শুন সর্বাণি। 
সিদ্ধি বিনা যে আকুল পরাণি ॥ 
নিকটে আছে এই সরোবর । 
যাইতে নারিবা দূরে সাগর ॥ 
সিদ্ধি ভর সরোবরের মাঝে । 
দিয়া থাক তুমি গৃহের কাজে ॥ 
স্থমেরুর চূড়া কর ঘবোটনা। 
গোটা দুই ঘটা দেও ত সোনা ॥ 
শুন্যা বিজয়া ঘোটেন বিজয়া । 
খায়্যা কন দেবি করিল! দয়া ॥ 
রামানন্দ যতি জগতে বিদিত। 
লোকহিত হেতু+ করে ভাবা গীত ॥ 
সিন্ধি খায়্যা কন হর গৌরী মোরে দেও বর 
পৃথিবী রাখিতে কর মন। 
ভাঙ্গেতে ভুলিয়া থাকি কবে জানি মুদি আঞ্চি 
না জানি কি হয় বা কখন ॥ 
শ্র-পা দেন শঙ্কর বধু > মণ্ডা ২ লাগী 





রা 
চণ্ডীমঙ্গল = 
শুভচন্ডী নাম ধর অঙ্গনের হিত কর 
বারিতে কর গা অধিষ্ঠান । 


সর্ববদাত্যে ঘরে ঘরে তোম! পৃজ্যা মহীপরে 
অমঙ্গল হইতে হবে আপ । 





চণ্ডী কন ত্ৰিলোচন শুন প্রভু নিবেদন* 
তব আজ্ঞা *না হয় হেলন*। 

হস্ত নীলাঙ্গর তোমা পুজে নিরস্তর 
এ কথা সে করিল শ্রবণ ॥ 

ফিরিয়া দেখেন হর দাণ্ডাক্সাছে নীলাস্বর 
হন্ডেতে পূজার উপচাব। 

প্রভু কন নীলাম্বর যাও তুমি মহীপক, 
ব্যাধ ঘরে কর গা প্রচার ॥ 

ব্যাঘ মত গুপ্তরূপে পাছতে বৈয়াছ চুপে 
তেঞি হবে ব্যাধের নন্দন । 

এত শুন্য নীলাঙ্গর কম্পমান কলেবরু 


উচ্চ সুরে করেন ক্রন্দন ॥ 

কি হৈল আমারে হায় কি দোখে ঠেলিলা পাক্ষ, 
বল প্রভু কি হবে উপায়। 

যাইব ব্যাধের ঘর আর না পূজিব হর 
এই শোকে প্রাণ ফাটা! যায় ॥ 

আমার মায়ের দুখ ভাবিতে বিদরে বুক 

__ *ত্যাজিবেন শোকেতে জীবন* । 

তুমি দয়াময় হৈয়া কিরূপে থাকিবে সৈয়া 
ডাকিবেন তোমাকে সঘন ॥ 

তিনি ত তোমার দাসী প্রতিক্ষণ কাছে আসি. 
কান্দিবেন হানিয়া মাথায় । 

এতো শুন্য! মহেশ্বরী পুত্র বল্যা কোলে করি 
স্মেহ করি হস্ত দেন গায় ॥ 


"১ নিৰেদন ২ ত্ৰিলোচন ৩ হয় ন! চালপ ৪ শোকে তাজিবেন জে জীবন: 
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মা বলেন নীলাঙ্গর আজ্ঞা করিছেন হর 
ঘাত্যে হুইল মন্বীর উপর । 

আমি তো তোমার মাতা মস্তকে ধবাব ছাতা 
মোর দেখা পাবা নিরস্তর ॥ 
মঙ্গল চণ্ডীর আছে স্তব । 

শক্করাচার্ঘ্যের কৃত কিন্ত সে যে সংস্কৃত 
তাহে বিবরণ পাবে সব ॥ 


॥ কক্ুণাষ্যকছন্দ ॥ 
দেবতহু ত্যজিলেন পুত্র নীলাদ্বর ৷ 
প্ুলোমঙ মা কান্দিয়া পলা! শিলাপর ॥ 
তারে পুত্র কৈলাসে পূজিতে গেলা হুর। 
কিবা অপরাধে পুত্র না আইল ঘব ॥ 
বেদে বলে মহেশের নাম মৃত্য । 
তার সেবা করিলে না থাকে মৃত্যুভয় ॥ 
চিরকাল পুত্র যে পুজিলা দেই পায় । 
তবে কেন আমাকে হইল হেন দায় ॥ 
শিবের সেবাতে কিবা কৈলা অভিচার । 
তথাপি ত আশুতোষ বলে নাম তার ॥ 
যদি শিব পদে করা থাক অপরাধ । 
তরু কি করেন শিব এত পরমাদ ॥ 
তোমাকে করেন দয়া আপনি ভবানী । 
পুত্ৰ’ বলা ডাকেন মা আমি ইহা জানি ॥ 
মা হইয়া কোন মুখে কহিলেন বানী । 
ওরে পুত্র নীলাগ্ধর তাজরে পরাণি ॥ 
মার ঠাঞি তনয়ের নাহি অপরাধ । 
কু সন্তান হইলেও করে সাধুবাদ ॥ 
হায় হায় অরে পুত্র কি হৈল আমায় । 
হর গৌরী সেবা কর্যা কারে হেন দায় ॥ 


২ এত 
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এত বল্যা জননী কান্দেন উচ্চন্বরে | 
বধু লৈয়া যান মাতা কৈলাসের পরে ॥ 
শিবের আক্ষেপ কর্যা কন বার বার। 
প্রভু হৈয়া কেমনে করিল! অবিচার ॥ 
পার্বতী সুখ পানে চান দন ঘন । - 
কাতর হুইয়া ভগবতী কিছু কন ॥ 
যে হৈয়াছে সে হৈয়াছে স্থির কর প্রাণ। 
নীলা্বর পুত্রকে করিব আমি প্রাণ ॥ 
থাকিলাম আমি তলের পাছে পাছে। 
যতি বলে মা তোমার এত দয়| আছে ॥ 
নীল অঙ্গরের জায়া কান্দিয়া আকুল ১ছায্সা 
শঙ্খ ভাঙ্গিছেন নিজ শিরে । 
যে শুনে ছায়ায্ব বাণী সেই কান্দে শিবে হানি 
মুখ দেখা। ভালে আখি নীবে ॥ 


আলইল+ কেশপাশ ঘন ছাড়িছেন শ্বাস 
কুলবধূু করেন রোদন । 
ছায়ার মুখের কথা শুনিলে বাজয়ে বাথা 


তা শুনিয় বাচে কোন জন ॥ 
ভু মোরে কোথা ফেল) আপনি চলিয়া গেলযা 
কিছু না বলিল! অনাৰীকে | 
ছায়া বিনা পদসেবা কোথাস্স করিবে কেবা 
উঠ প্রভু বল অভাগীকে ॥ 
কারু মতে ত্যাজিলেন কায় । 
শোকে কন দেবরাজ রাজ্যে মার কিবা কাজ 
কি হইল হায় হায় হায়। 


দেখিয়া ইন্দের শোক শোকাকুল দেবলোক 
আস্তা সবে করান শাস্ন । 
শাস্তের নাহিক অন্ত বুক সব বুদ্ধি মন্ত 


ধৰ্ম্ম পুরাণেতে বিবরণ ॥ 


ও সুদ্ছিত ২ আনইরা 
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ভীৱামানন্দের বিরচন। 


খিনি রাম তিনি চণ্ডী ভেদ নাহি জানে দণ্ডী 


সংস্কৃত ভাষাও তেমন ॥ 


ধুয়া ॥ শিব শঙ্কু বলরে বদনে ॥ 
ধন্্কেতু নামে ছিল ব্যাধ একজন । 
তার সত হৈলা গিয়া ইচ্ছের নন্দন ॥ 
কালকেতু *নাম হৈল রূপেতে ন্দর৯ | 
দিনে দিনে হৈল ব্যাধ মহাবল ধর ॥ 
বেচা! খাত্যে আনে বুড়া যত জশু ধর্যা। 
পোড়াইয়া খান কালু সব চুরি কর্যা ॥ 
আলু কচু ওল বনফল যত আনে | 

জল খাই বলা। কালু পূরেন বয়ানে ॥ 
বেচা খা ওয়] হোথা যাউক মাতা পিতা ঘরে। 
কালুর কল্যাণে নিত্য উপবাস করে ॥ 
ঘে দিবস কালু যান বনের ভিতরে । 
মহিধ গপ্ডার হস্তী বাঘ হস্তে ধরে ॥ 
মহিষের শৃঙ্গ লক্স শিক্ষা করিবার । 
উঠায় হাতির দস্ত লয় বেচিবার ॥ 
গন্ডারের খড়গ লয় মাংস লয়ে খাস । 
তর্পণের কোশা লাগা! খড়গ বিকায় ॥ 
বাঘের উঠায় দস্ত চর্ম চক্ষু নখ । 

হরিণ ধরিয়া প্রাণ করে শক মক ॥ 
এইরূপে কালুর হইল বীর নাম। 
কলিঙ্গেতে বিদ্ধাবনে বসতির ধাম ॥ 
কিরাতের কন্যা ছিল ক্ষুলরা সুন্দরী । 
কালকেতু করে বিয়া কুলাচার করি ॥ 
নীলাম্বর বধু ছায়া তাজ্যাছেন প্রাণ । 
সেই কন্যা কুলপরা বলিয়া কেহ গান ॥ 


১ নামে শন্সিলেন নিলান্থর, 
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ধশ্দকেতু স্বর্গে গেল কিছু কাল পরে । 
কালুর জননী স্বর্গে গেল ধশ্্ বরে ॥ 
পিতামাতা শোকে কালু কাতর হৃদয় । 
কান্দিয়া ফিরেন কালু অতি শোকময় ও 


ফুলরা ফাকর হৈয়া ফিরে ফুকরিয়া। 
কে মোরে পালিবে আর অন্ন জল দিয়া ॥ 


অভাগীরে ফেল্যা কোথ! গেল্যা হে ঠাকুর ॥ 
শ্বাশুড়ী কোথায় গেলা হইস্কা নিঠুর ॥ 


এইন্ধপে কালু কাটালেন কতকাল । 
যতি বলে কুরসে কঙ্কন কৰি ভাল ॥ 


কালী কৈলাস শিখরে । 


কালকেতু লাগি দেবী দুখ ভাগী১ 
আসিতে হইল তূপরে ॥ 

আলা অবনীতে জীব উচ্জারিতে 
কলির প্রথম কালে। 

হেতা৷ কালকেতু শিব শাপ হেতু 
পড়ছেন মায়াজাপে ॥ 

বনপশ্ত যত কান্দে অবিরত 
কালকেতু হৈল কাল। 

পশ্ডর কান্দুনী ভগবতী শুনি 
খুচান সব জপ্লাল ॥ 

গোধিকা হইয়া বনমাঝে গিয়া 
রহিলেন নারায়নী। 

বনে কালকেতু ফিরে পশ্ত হেতু 


গোধিকা ধরে অমনী ॥ 


১৫৬ 
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করিয়া বন্ধন রাখিল ভবন 
গোলাহাটে যায় বীর ৷ 
কালুর দুর্গতি দেখ্যা ভগবতী 
প্রাণ হইল অস্থির ॥ 
ছিড়্যা জালপাশ মৃতির প্রকাশ 
দ্বিভুদ্জ হৈলা অভয় । 
কোটি ভাহু জিনি ভবের ভাবিনী 
কালুরে করিল দয়া ॥ 
ব্বাহুকেশ মশী মুখপূর্ণ শশী 
শিশু আদিত্য লিন্দুর। 
কজ্ছল যে দশ রুবিশশী স্পর্শ 
লক্ষ যে যোজন দূর ॥ 
এই অদ্ভূত বাকা অমান্ুত 
বাহু স্পর্শ করে তায়। 
দুই যে গ্রহণ হয় একক্ষণ 
হেনকাল কেবা পায়॥ 
ব্যাধ মৃগ আবি তেঞি তঙ্গ হুরি 
চক্ষে আল্যা মৃগ আখি । 
ব্যাধের শঙ্কায় ছল ছল চায় 
' মুদ্ধে আখি থাকি থাকি ॥ 
নাসাতে বেসর পূর্ণ শশধব 
নীলপন্প দুনয়ন। 
চন্দ্রের কিরণে মুদে ঘন ঘনে 
প্রকাশে সুর্থকিরণ ॥ 
অলক তিলক করে ঝক্ম 
কুঙ্কুম কন্ধরী বিন্দু। 
পক্ষ বিফল ওষ্ পদ্মদল 








চ্তীম, 


কর্ণের কুশুল করে ঝলমল? 


কপালে মাণিক জলে। 


বামানন্দ ভনে সাধ করি মনে 


মুখ দেখিব কি ছলে ॥ 
কণ্ঠে শোভে মণিময় হার । 


স্বর্ণের তাড় করে হিরা মণি তার পরে 


অপরূপ নিশ্মাণ শাখার | 


সোনার কচ্কনে মণি দেখিয়া কুপিত ফণী 


বলয় হুইয়া দোলে করে। 


অঙ্গুলী চন্পক পুরী আাণিকের ভ্রীঅঙ্গুরী 


করপপ্ম শোভে দিন করে ॥ 


বিচিত্র বসন অঙ্গে শোভিস্সাছে মঞ্চরঙ্গে 


গালা সোনা করে টল টল। 


বসন ক্ষণ শোভা বিদ্যুতের শোভা লোভা* 


কক্রপদ্ম চরণ যুগল ॥ 


শুজরী পঞ্চম ঝাঁক সাজে। 


সোণার নৃপুর পায় মণি বস্তায়াছে তায় 


কিনি কিনি কর্যা সদা বাজে ॥ 


ভক্ত কিনি ভক্ত কিনি এই ধ্বনি আমি চিনি 


নৈলে কেন কিনি কিনি বলে। 


যে জন চতুর হও লাভালাভ বুঝ্যা লও 


বিকাইয়া থাক পদতলে ॥ 


ছাপের অঙ্গুরী পায় নৃপুরের সঙ্গে গায় 


দোহার হইয়া দশজন । 


দশ নথ দশ শশী কিরণ পড়িছে খসি 


চকোর হুইয়া থাক মন ॥ 


3 টলবল * প্র-পা. দৃষ্টান্ত কোখার খোৰা 
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চরণতলের শোভা! বান্ুলীর মলোলোভা! 
রক্ত পদ্ম করে অভিলাস। 

অনন্য ত জ্ঞানবান্‌ তবে কেন দেখ আন 
এই পদে হৈয়া থাক দাস ॥ 

যতি বলে বুঝিপাম গিরির মায়্যার কাম 
যে কারণ বনে আলো] একা । 

খেদাইয়া দিল মায় পিতা না শুধালো। তায় 
এই লাজে নাহি দেয় দেখা ॥ 


॥ যমৰ ছন্দ ॥ 


বন্ধন করিস বলা! হাটে গেছে বা 
চালু নাহ কুল্পৱার চক্ষে বহে লীব॥ 
উপবাসে উপবাসে তঙ্থ জর জর। 

চালু লাগ্য। কান্দিয়। ফিরেন ঘর ঘর ॥ 
কালুর উচিত আনিলেন ধার কৰি। 
কুড়্যার দুয়ারে আ্তা দেখেন হুন্দরী ॥ 
ভয়েতে হিৎসাতে রাম! কাপে থর থরা। 
দূরে গেল ক্ষুধা গেল বন্ধনের ত্বরা ॥ 
হ্ন্দরীকে দেখিয়! শুধায় বার বার। 
কেনে হেখা আল্যা তুমি কুলবধু কার ॥ 
কি কারণ সর্বনাশ কর্যা আল্যা কার । 
কুল তার অন্ধকার রঙ্গা নাহি আর ॥ 
কোথা হৈতে এত সে দিয়াছে অলঙ্কার । 
আবরিয়া রাখে হেন পোক নাহি তার ॥ 
হায় হায় কার ঘর কৈল! ছারখার । 
এতক্ষণ দিয়াছে সে গলায় কুঠার ॥ 

সে কি আর প্রাণে বাচে হেন নারী যার । 
২বাহির হইল২ তার কপালেতে ছার ॥ 





= গেলা ২ বারি হৈস্া। আল্যে| - 





শ্বাশুড়ী থাকে ত প্রাণ হইল বিদার ৷ 
আমাকে বলি শুন্য তবে প্রাণ যাবে মার | 
ছাড়িয়া আস্যাছ রাম! কর্যা অবিচার ॥ 
এত যে গহনা দিলে মণিময় হার ॥ 
ঘরে চল সুন্দরি জাতোতে হবে পার। 
বড়র ঝিয়ারী তুমি বলি মা গ সার ॥ 
এখানে দাড়াত্যে যুক্ত না হয় তোমার । 
অন্কমন কর বিড়গ্ছন বিধাতার ৷ 
রাজার রাজ্যের মূল কানের গাঠ্যার ৷ 
শাখার কি কব বাকি কর পঞি ছার ॥ 
ধন্যা মায়া! বহিয়া আস্কাছ এত ভার । 
এক ভার হবে মোর বীরের মাথার ॥ 
অন্য লোকে এ বোঝার কিবা ধারে ধার। 
বহিতে না পারিবে তোমার দুই পার ॥ 
যতি বলে কিরাতিনী কৈল কথা সার । 
কবির] করুণ কিছু কবিতা বিচার ॥ 
ধুয়া ॥ অমা আমার মনের দুখ আর কারে কব হেই 
>শঙ্কর প্রিয় আমার? ॥ 
চণ্ডী কন তোমার ভুলনী কেবা শুনে । 
আন্কাছে তোমার স্বামী বান্ধযা নিজ গুণে ॥ 
হয় নয় জিজ্ঞাস! কর গা তার তরে । 
না আনিয়া থাকে তবে যাব ফিরা২ ঘরে ॥ 
বীরেরে করিব কাজা দিব বহু ধন। 
এই ঘরে বসতি করিব তিন জন ॥ 
তোমরা যা খাবে তাই দিও মোরে ভাগ । 
("পাছ তোর! খায়েযো আমি লব* কিছু আগ ॥ 
আগে লব মোর হাতে থাকিবেক শরা। 
মোর বশ হবে বীর ঘুচাব পসরা ॥ 
গামা ২নিজ ৩ পাছে তোমার! খারে আনি বল 
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শুনা ক্ুল্লৱার মুণ্ডে পড়ে যেন বাজ। 
কাছা! বলে তোমায় থাকিস! নাই কাজ ॥ 
কি সুখে থাকিবা রাম! কুড়ার ভিতরে ৷ 
চিরকাল দহিতেছি আন্তা এই ঘরে ॥ 
আগুন সমান পড়ে বৈশাখের খর! । 
খুদ সেরে বিকাইল মাটিয়া পাথরা ॥ 
দুখের নাহিক সীমা কি কহিব আন । 
আমানি খাবার গর্ভ দেখ বিদ্যমান ॥ 
সপাপ উজার্ঠ মাস অল পাপ দ্যৈষ্ঠ মাস । 
ঝড়ে উড়াইর্রা নিয়া ফেলে কুঁড়্যাবাস? ॥* 
শিল বৃষ্টি বিদ্যাত আবাড়্যা ঘন-ডাকে । 
একা মাঠে পড়্যা থাকি বীর কোথা থাকে ॥ 
শাগুনে ভালিয়া যায় ঘরময় জল । 
সাপ জোক কেচ্ছা বেঙ্গ ঘরেতে সকল ॥ 
ভাজ সোর আযাঢ় উদর নাহি ভরে। 
আশ্বিনেতে কোন দেশে দেবী পূজা করে ॥ 
মহামহোৎ্সব নাকি প্রতি ঘরে ঘরে। 
মোর ভাগো এ দেশে তা কেহ নাহি করে ॥ 
বৈশাখ কান্তিক মাঘ নিয়মের মাস। 
মাংস না বিকায় কেহ নাহি খায় মাস ॥ 
কাত্তিকে আরস্ত শীত বাঘ ছাল গায়। 
যেদিন না অন্ন হয় তাহাও বিকায় ॥ 
কখন ত না হৈলাম নিশা ফল ভাগী ।4 
মোর কর্মে রাত্র বাড়ে শীতে বস্তা জাগি ॥ 
> পাপিষ্ঠ জৈ্ মাসে আগে কুড়া বাজ উড়া]। 

কোন ৰার উড়া যার মরি খদ্ধো পুড়া]॥ 

ঝড়ে উড়াইগা দিয়া ফেলে কুঁড়া! বাস। 

( তৃতীয় পংক্কির “বাস” এর সঙ্গে মিপঘুক্ত পংক্তি খ তে নাই) 

* প্র-পা পাপ জৈষ্ মাস আগে কুঁড়া! যা উড়যা।। 
কোনোবার পুড়া বাগ মরি রগ্সে পুড়া! ॥ 1 টি দম্পতি ব্যবহার - 
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জাঙ্গ আর আগুন শীতের পরিত্রাণ । 
বার মাস পসরা মাথান্স কাল যান ॥ 
ফাগুনে সকল জীব স্থখে উন্মত্ত । 2 
অভাগী ফুললরা করি শাক কচু তত্ব ॥ 
কুহাতে হরিণ বাথ চেনা নাহি যায়। 
উদরের লাগা। বার বাঘ পাছে ধায় ॥ 
চৈত্ৰ মাসে নবরাত্র প্রতি ঘরে ঘরে | 
উপবাস করে মাংস কেহ না আদরে ॥ 
মাংসের গন্ধেতে মোর ঘর ভরা মাছি ॥ 
জন্সিয় কিরাত ঘরে এই সুখে আছি ॥ 
যতি বলে করুণা» লিখিলে কিবা হয় । 
সেই বুঝে প্রব হয় যাহার হৃদয় ॥ 


চণ্ডী কন ফুল্পরার তরে। 


যে বল ব্যাধের মায়া আসিয়াছি শোক পায়্যা 
"আমি মেনে বর এই ঘরে ॥ 


সাগরে ডুবিল ভাই দাড়াইতে ঠাঞি নাই 
মা বাপের পাষাণ হৃদয় । 
শিশুকাল হৈতে যত কঠোর কর্যাছি কত 
কব তাহা কিছু মিথ্যা নয় ॥ 
পাগলেতে দিয়া বিয়। মায় দিল খেদাইয় 
স্বামীর নাহিক বাড়ী ঘব। 
পর্বতের মাঝে থাকি দিবারাজ ভূত রাখি 


সর্প আস্তে গায়ের উপর ॥ 
নত অগ্নি লাগে স্বামীর কপালে । 
কত কাল্যা* বুড়ো পতি কোনো কাজে নাই বৃতি 
কোনো গুণ নাই* কোনো কালে ॥ 


১ করুণ ২ ভোগ্যাছি ৩ টি পক্ষে অর্ছাঙ্গ কৃষণ ও কালী টি. লিগুপ আঙ্গ ৪ টি পরিত্রক্ষ 
ইতি তাক 
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তার মুখে দেই ছাই নড়িতে শকতি নাই 


আমি যাহা করি” তাই হয়। 


তথাপি গলায় বিষ সদা মোরে* করে ঠিষ 


সদা আমি* করি তারে ভগ্ন ॥ 


সে বুড়া ত নাহি মরে মোরে* ন! পরশ করে 


পাচ মুখে দেয় গালাগালি । 


বিধাত৷ করিল বাল। তাহে সতিনীর জালা 


অঙ্তুতাপে হইলাম কালী ॥ 


গঙ্গা নামে সতা মোর কলোল তরঙ্গ ঘোর 


ন্বামীতে মাথায় কর্যা নাচে । 


যখন কন্দল করে অমনি চুবিয়া ধরে 


ভয়ে কেবা যাবে তার কাছে ।॥ 
হেন স্বামী ভাল বলে লোকে । 


গরল ধুতুর! খায় আমা "পানে নাহি চায় 


ঘর তাজিলাম এই শোকে ॥ 


যতি কহে পরিহার ছন্দ জ্ঞান থাকে যার 


থাকে মিত্র অক্ষরের জ্ঞান । 


সেই কর্যো বিবেচনা লইয়া পণ্ডিত জন! 


মুর্খ হাতে হৈয় সাবধান ॥ 
॥ পঠমঞ্জরী ॥ 


চণ্ডী কন শুন রানা মোর পরিচয় । 
জাতেতে ব্রাহ্মণ বটি জন্ম হিমালয় ॥ 
পাগল হইল পতি ছাই মাখে গায়। 
সাপড়্যা হইয়। ভিক্ষা মাগিয়া রেড়ায় ॥ 
অনেক সতীন আর গঙ্গা বেগবতী* । 
তে কারণ করিলাম বনেতে বসতি ॥ 


৯ টি: প্রকৃতেঃ সর্বামিতি ভাৰ: ২ টি, মারারূপাকে ৩ টি- মায়ারূপ। 





চণ্ডীমঙ্গল 


বনেতে হইল দেখা কালকেতু সনে । 
আনিয়াছে কালু কিন্ত নাই” তার মনে ॥ 
তোমার দুঃখের কথা সব শুনিলাম। 

আর না পাইবা দুঃখ রব* এই ধাম ॥ 
দেখিলাম তোমরা ভোগিছ যত দুঃখ । 
শুনিয়া তোমার দুখ বিদরয়ে বুক ॥ 

এত বল্যা মায়ের নয়নে বহে জল । 
বটেন করুণাময়ী সহজে কোমল ॥ 
মহীতলে কালু আস্কাছেন শিব শাপে । 
"অধিক মায়ের শোক সেই অন্কৃতাপে ॥ 
ফুল্পর। কোপেতে কয় হৈয়। গর গর । 
ভাল বলি কূপবতী* য। আপন ঘর ॥ 
ভাল মান্ষের মায়্যা বলা এতক্ষণ । 
নরমে কহিছি কথা বুঝিবি এখন ॥ 

ভাল মানুষের যে মাক্স্যার মত দেখি । 
কিন্ত তা হইলে এত পচ্চালে* না ঠেকি ॥ 
কখনে! ত নও ভাল মানুষের মায়্য।। 
বারি হৈয়া আসিয়াছ তিন কুল খায়্যা ॥ 
শিবের ঘরেতে দুর্গা কত দুঃখ পায়। 
তবু ত না ছাড়্যা যায় সেবা করে তায়॥ 
রাম সনে সীতা গেলা গহন কাননে । 
কত দুখ পাল্যা তবু সেই পতি মনে ॥ 
সাবিত্রী পতির লাগ্যা পাল্যো কত দুখ। 
তবু না মনেতে সে করিল অন্ত স্থখ ॥ 
পতি সনে পুড়্যা মরে জ্বলন্ত অনলে। 
পতি বিনা গতি নাহি সাধু লোকে বলে॥ 
সতিনীর জ্বালাতে ছাড়িলি কেন ঘর। 
আরো সে হইল হুয়া পায়্যা একেশ্বর ॥ 


১ খ, নাহি ২ খ- বর (ভুল) ০খ. র্ূপতি (তুল) * খ. পাচালে 


১৬৪ 





চণ্ডীমঙ্গল 


সে গাল্যাত্যে পারে তোর ১নাই বুঝি? মৃখ২ । 
আইল! আপন খাল্যা তার হৈল সুখ ॥ 
গালি দেও গিয়া সেই ঝাপ দিবে জলে। 

জলে তার ভয় নাই” রামানন্দ বলে ॥ 


চণ্ডী কন কথা কালী মোর সতা 
= পর পুরুবে* গোয়ায় । 
সদা বিরসনী ঘৃণিত লোচনী 


সদা. মারে কাটে খায় ॥* 


সদা আৰা" কেশ - উন্মত বেশ 
পতি পরে সদা বাস। 
অড়ার কপাল হাতে গলে মাল 
মদিরা পানে উদাস ॥ 
জিহবা লক লক খান্তা ঝক ঝক 
রর করাল দন্ত বদন। 
কপালে অনল হাসে খল খল 
খাত্যে পারে ত্রিভুবন ॥ 
আর সত! তারা বাগ্যানীর পারা 
অলঙ্কার তার সাপ । 
কোন জাতি কুল নাহি আগ্যমূল 
কেবা মাতা কেবা বাপ ॥ 
বাঘ ছাল পরা লম্বিত উদরা 
পতির উপরে বাস। 
অড়ার খাপর সদা কর পর 
সদা "অতি ঘোর” হাস॥ 
ত্রিপুরা সতার কিবা কব আর 
2 পাচ পুরুষের পরে। 
£ থাকে নিরন্তর নাহি লাঙ্গ ডর 


> খ, বুঝি তোর নাহি ২ ক,সুক 
*খ,কার + খ, আউলা ৮ ঘোযতর 


৩ খ, ছাড়া! আল্যা * খ, নাহি « টি, পরম শিবে 





চশ্তীমঙ্গ 





১৬০ 


মোর সতা আর গলা কাটা তার ঠি 
আপনার রক্ত খায় । 
আর এক নারী বিধবা আচারী 
কৰু ক্ষুধা নাহি যায় ॥ 
কক্ষ ছুনয়ন ছন্দে সদা মন 
চঞ্চল মতি সতত। 
আর একজন মুগ্ডর ধারণ 
কতেক আছে এমত ॥ 
আর শুন সতি উগ্র মোর পতি 
সিন্ধি ঘোটা সাধ্য নয়। 
যোগাইৰ কত সিদ্ধি অবিরত 
শুনিয়া ফুলরা কয় ॥ 
শুন ল দুর্মতি স্বীর পতি গতি 
পতি যে ধাতা বিধাতা। 
কায়বাক্য মনে সেবিবে চরণে 
* পতি সুখ মুক্তি’ দাতা ॥ 
তাঙ্ছা হেন পতি কিবা হবে গতি 
কোন ঘাটে খাবে জল। 
এত বল্যা নারী চক্ষে বহে বারি 
শোকে অঙ্গ ঢর* ঢর২। 
রক্ত করা! আখি মাথা নাহি ঢাকি 
= গেল স্বামীর নিকটে । 
ব্যাকুল দেখিয়া বীর ব্যস্ত হিয়া 
বলে কেনে” আলিত অটে ॥ 
কহ শুনি কথা নাহি নন্দা সতা! 
শাশুড়ী ও নাহি ঘরে। 
রি কার সনে দ্বন্দ কে বলিল মন্দ 


ঝাট বল মোর তরে ॥ 
= খ,মোখ ২ টল টল ৩কেন কান্দে 





১৬৮ 





রামা নাহি কহে বাণী। 


কাদিয়া আকুল 'আলাইল চুল 
কপালেতে খাড়ু হানী॥ 

দেখ্য| মহা বীর পরাণ অস্থির* 
জিজ্ঞাসয়ে বার বার । 

ব্রামা কহে কথা ইকেন নাহি” সতা 
শুধাইছ কেনে আর ॥ 

কি করিম দোষ মোরে কেন রোধ 
আমি দুখী অভাগিনী ৷ 

তুমি কেন মোবে ফেল দুখ ঘোরে 
আনিয়া দিলা সতিনী ॥ 

কৈলা পাপ আশ হবে সর্বনাশ 
তুমি হইলা রাবণ । 

গেল পরকাল রাজ! দিবে শাল 
কি বলিব নাবী জন॥ 

মরিবার তরে আনিয়াছ ঘরে 
সে কোন রাজার মাক্সযা। 

তার "অলঙ্কার গেখ্াা চমত্কার 


আশ্কো মোর মাথা খাযসা] ॥ 
ত্যাগ কর প্রভু তারে। 
রামানন্দ কয় ন! করিহ ভয় 
মা আস্কাছেন আগারে ॥ 
ধুয়া ॥ হেদে গ করুণামন়্রী এইবার 
মোরে করগ তারণ ॥ 
ফুল্পর! বলিল শুন কিরাতের পো। 
মাংস বেচা এখন হোখায় নিয়া থো॥ 
কোটালে দেখিল কিবা ঠগহর করা । 
এত বল্যা ব্বরা বান্ধা! তুলিল পসরা ॥ 


* টি, মধূর ভাবের কাও ১ হেল নহে 


সীল 


বীর বলে ফুক্পরা কি হৈয়াছ পাগল। 
কোথায় দেখিলি রামা দেখাসিগ্সা চল ॥ 
আমি যত পাপ রত” তোমাতে বিদিত, | 
ধর্ম কথা কি তুমি শিখাবে মোরে হিত_॥ 
গোসাপ আন্যাছি সবে এই পড়ে মনে । 
নারী আল্যো। কোথা হৈতে জানিব কেমনে ॥ 
সত্য করা! ফুল্পরা এখনো তুই বল। 
ছল কর্যা আন্তাছিস করিয়া কন্দল ॥ 
বামা বলে ছয়রথ ছুই চক্ষু খাই। 
মিথ্যা কথা কয় যে সে খাবে বাপ ভাই ॥ 
এত বল্যা কি হৈল হৈল বল্যা চলে । 
অশ্থিকার রূপ সব পথে পথে বলে ॥ 
চাদ পার! কূপ তার রাজকন্যা যেল। 
বুঝিতে ন! পারি ভাব বনে আলো কেন ॥ 
হাস্য! হাস্া কথা কয় করে রঙ্গীরঙ্গ*।* 
চক্ষে যেন ধান্ধ! দেয় দেখিলে সে অঙ্গ ॥ 
ঝিকিমিকি করে যেন গায় অগ্নি জলে। 
* এত শ্তন্তা কাগ্চা বীর পল্যা মহীতলে ॥ 
মধো মধো কালুর কখনো হুয় জ্ঞান। 
হপূর্বের তপের বলে* মনে হয় ধ্যান ॥ 
কান্তা কন রাম তুই কিবা পুণ্যবতী । 
আমি কি পাইব দেখ্যা মায়ের মুরতি ॥ 
ব্রক্মা আদি দেবে যাকে ধ্যানে নাহি পাক । 
এত বল্যা মধ্যে মধ্যে ভুলেন মায়ায় ॥ 
ধর্যাছেন নরতন্থ অতিরেক মায়া । 
কাগ্ঠা কালু কন মোরে সত্য কও" জায়া ॥ 
ফুল্পরা দেখিল কাদে মা মা বলিয়া । 
কাদিয়। আকুল রামা বিদরয়ে হিয়া ॥ 


১ মতি ২ তবে ৩ রঙ্গ ভঙ্গ * প্র, পা, রঙ্গী হী 5 পূর্ব জন্ম তপো বলে 





১৬ চত্ডীম 
হায় হায় বীরেরে করিহ্ু অপমান । 
মর্ম নাহি জানি আমি পাপিষ্ঠ অজ্ঞান+ ॥ 
মায়েরেও কত বলিম্বাছি আমি মন্দ। 
অসতী বলিয়া কত করিলাম ছন্দ ॥ 
সাক্ষাৎ অপেক্ষা মানসের বহু ফল। 
মানসে প্রক্ুল হয় হৃদয় কমল ॥ 
মনে ভাব্যা রামা সব কহিতে লাগিলা। 
তেঞি তার হৃদি মাতা দরশন দিলা ॥ 
কানে শুন্যা কালু রূপ করিল মনন। 
যতি বলে তেঞি ২ত দিলেন: দরশন ॥ 


ব্যাকুল হইয়া বীর নয়নে বহিছে নীর 
কুড়ান্ধ নিকটে উপনীত। 

কুড়্যা পানে চাত্যে* নারে কোটি ভাঙ্গ একেবারে 
বন* মাঝে হৈয়াছে উদিত ॥ 
তেজ সম্থরিলা ভগবতী । 


নদ 


তবে নিকটেতে যান কালকেতু পুণ্যবান 
ভূষে পড়্যা করিলেন নতি ॥ 
দেবের! পুজিতে যান কেহ নাহি দেখা পান 


বাহিরে থাকিয়া দেন পৃজা। 
কালুর কি পুণ্য রাশি জগত জননী আসি* 
দেখা দেন হইয়া! দ্বিভুজা ॥ 
স্বতন্ত্র ইচ্ছা যার ছোট বড় কিবা তার 
যাহা ইচ্ছা করে সেই কাজ। 
সাধুপাপী নাহি জানে ভেদ বুদ্ধি নাহি মানে 
নাহি ভয় ক্রোধ হবে লাজ ॥ 


১ কুজ্ঞান ২ তারে দ্দিলে ৬চাহছিত্যে ৪ মন ও ত্রিলপোক * প্র,পা, কালুর ছুঃখেতে 
ভাঙ্তা বিশ্বের জননী আতা 









ভশ্তীম: 


কালু দেখিছেন রূপ সকল রূপের কূপ 
একে ঠাঞি করিয়াছে রাশি। 

শচী রতি তিলোত্তমা বস্তা আদি নহে সমা 
পঞ্চ চূড়া না হইবে দাসী ॥ 

বহ্নি জায়া কোটি ভাগে যদি বা তুলনা লাগে 
বিদ্যাৎ নখের রূপ ধরে । 


মায়েরে দেখিয়া ধীর নয়নে বরিখে নীর 
কাঁদিয়া কহেন জোড় করে ॥ 

আমি ব্যাধ নীচ অতি তুমি মাগ কুলবতী 
পরিচয় চাহে কালকেতু। 

ত্ৰিভুবনে এক ধন্যা হুবা মাগ দেবকন্যা 
ব্যাধের বাড়িতে কিবা হেতু ॥ 

কিবা পথ পরিশ্রমে আইলা দিকের ভ্রমে 
আয়াস ছাড়িতে কু'ড়্যা ঘরে। 

অতি স্থকোমল কায় বেদনা! লাগ্যাছে পায় 


২ধীকু ধীর চল মা সত্বরে* ॥ 

কিরাত হিংসক রাড় মাংস চর্দ নাড়ী হাড় 
শ্মশান সমান এই স্থান । 

হতভাগ্য পাপমতি ছুরাচার আমি 'সতি 
এ ঠাঞি আইলে করে স্বান ॥ 

ছাড়িয়া! ব্যাধের বাস চল বন্ধু জন পাশ 
লোকেতে বলিবে কুবচন। 

ফুল্পরা চলুক সাথে শরধস্থ লৈয়া হাতে 
পাছে পাছে করিব গমন ॥ 
মাতা তুমি জননী আমার । 

পদ বিনা নাহি জানি যেবা কর ঠাকুরাণী 

9 যতি বলে এ বটে সার ॥ 


> জাতি ২ বৰ্মধার! বহে কলেবরে 


১৬৯ 
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ধুয়া ॥ তারতারিণী গ অমা শঙ্করী ॥ 
বীর বলে মা কেন বিলম্ব কর আর। 
শুনিয়াছি লোকমুখে পরীক্ষা সীতার ॥ 
পরীক্ষা করেন তবু যান বনবাস। 
পরবাস কর্যা হৈল এত সর্বনাশ ॥ 
ম! বলেন পুত্র আমি বটি কিরাতিনী ।* 
শিশুকাল হৈতে আমি ফিরি» একাকিনী ॥৭ 
পরিচয় শুধাইলা ব্যাধের নন্দন। 
আখি মুগ্ধ দেখিবা সকল বিবরণ ॥ 
এত শুন্থা আখি সুদিলেন ব্যাধস্থত। 
পূর্বের কাহিনী সব দেখে অদ্ভুত ॥ 
শিব শাপে নীলাঙ্গর 'আল্যো মহীপরে । 
বীর হৈয়া জন্মিয়াছে* কিরাতের ঘরে ॥ 
মা আসিয়াছেন তারে দেখিবার তরে। 
এত দেখা! কান্দিয়া উঠেন উচ্চব্বরে ॥ 
আমারে ফেলিয়া মা কেমনে ছিলি ঘরে। 
*আর দুখ সৈতে নারি* প্রাণ কিবা করে ॥ 
আর কত দিনে মা পূজ্জিব গৌরী হুর । 
কত পাপ ভোগিব মা মহীর উপর ॥ 
বিনা অপরাধে মা নরকে দিলি বাস। 
তখন বলিনি আমি রব তোর পাশ ॥ 
তবে কেনে পাসরিয়া ছিলি মা এ দাস। 
আর আমি কতদিনে দেখিব কৈলাস ॥ 
মা বলেন পুত্র আর রবে কিছুকাল । 
কৈলাসে তোমারে নিব এড়াবে জঞ্জাল ॥ 
হরের পুজার খেদ না করিও আর। 

- এই লও মস্ত যন্ব সকলি তোমার ॥ 


* টি,কিরাতরূপ শিবপত্রী ৯ আমি 1 টি, পক্ষে কর্মতপ যোগ কিনি ফল মূল্য দেই ২ চক্ষু 
৩ জন্ম্যাহেন * দু:খ সৈতে নারি মাগ 


চ্ডীন্ল ১৭১ 
কর্যো তুমি আপনার জাত্যের আচার । 
জপ পূজা কর্যো তুষ্টি হইবে আমার ॥ 
জাতি কুল আমরা বিচার নাহি করি । 
আচার না লই কিন্ত ভক্তিমাত্র ধরি ॥ 
এত বল্যা মন্ত্র যস্ত দিলেন সকল । 
দেখিয়া কালুর দুই চক্ষে বহে জল ॥ 
মা বলেন শতনাম লও কালকেতু। 
এই নাম কর্যো তুমি মঙ্গলের হেতু ॥ 
যতি বলে মা তোমার কালু বুঝি বাপ । 
নৈলে কেন তার লাগা ভোগ এত তাপ ॥ 


শত নাম কন মাতা । 

করহ বন্দন a শুনাব নন্দন 
মোর নামের যে গাথা ॥ 

কালী কপালিনী _ কুল কিরাতিনী* 
কালকেতু সহাগ্নিনী ৷ 

কুলাচার রত কুলীন দেবতা 
কুমতি ক্রোধ নাশিনী ॥ 
খর্ব গর্ব বিমোচনী |?" 


খঞ্জন নয়নী খেদ বিমোচনী 
খর খল বিনাশিনী ॥ 

গনেশ জননী গতি বিধায়নী 
গৌরী গিরিশ নন্দিনী । 

গোক্লবাসিনী গিরি প্রকাশিনী 
গুপ্তা গজেজ্জ গামিনী ॥ 
ঘর্থর শব্দ প্রস্থতা। 

ঘোর বিনাশিনী ঘণ্টা প্রকাশিনী 
ঘর্ম মুখী ঘনীভূতা ॥ 


* টি, কিরাতরূপ শিবব্ধূ 1 টি, খর্বের গর্বমোচনী অখবা খর্ব আর গ্বমোচনী 
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চণ্ডী চিন্তামণি চতুরচরণী 
চন্দ্ৰমুখী চামরিণী। 

চন্দ্রুড়জায়া চতুঃষষ্টিমায়া 
চঙ্জমুখ+ বিদারিণী ॥ 
ছত্রধান্সিণী ছন্মিনী । 

ছায়া স্বরূপিনী ছলবিনাশিনী 
ছিঙ্কার শব্দক্ূপিনী ॥ 

জগত জননী জীবউদ্ধারিণী 
জপতপ আহরিনী। 

জীব স্বরূপিনী জিহবাএবাসিনী 
জলস্থল নিবাসিনী ॥ 
ঝক্কারশব্দকপিলী। 

ঝর নাশিনী ঝন্ধারবাসিনী 
ঝঞ্চা ঝল্পনিবারিণী* ॥ 
টক্কার নাদকারিলী। 

*টঙ্ক বিধায়িনী* টক্ষেশগেহিনী 
টিটিভ শব্দ নাদিনী॥ 
ঠঠ বৰ্ণস্বরূপিণী। 


দীপনীদক্ষ নন্দিনী ॥ 
_ > সুও ২নিবাসিনী ৬ টক্ষার ধারিনী * টি, গান শাস্লে তাল তোলার শব্দ 


চণ্ডীমঙ্গল 3 ১৭৩, 


ধুত্র নাসা ধুমাবতী। 

ধৃস্তরবাসিনী ধর্ম প্রকাশিনী 
ধরণী ধরা বসতি ॥ 
নারসিংহী নারায়ণী। 

নৃপুর নাদিনী নিত্যন্বরূপিনী 
নন্দগোপ সহায়নী ॥ 
পরমাশক্তি পাবতী । 

পঞ্চানন জায়া পরক্রহ্ম মায়া 
পদ্মপ্রিয়া। পদ্মাবতী ॥ 
ক্ষৎকার। ফুল্পলোচনী । 

বামনরূপিনী বহ্ুধাব্যাপিনী 

বিশ্বনাথ সহাক্ষিনী ॥ 
ভীমরূপা! ভত্রকালী। 

উভরবী ভবানী ভব্যাভদ্রপাণি 
ভ্রকুটা ভঙ্গীকরালী ॥ 

মহিষ মদ্দিনী মুক্তি শ্বরূপিনী 
মহেশ মহিষী মাতা। 

হৈল শতনাম >অক্ষরে কি? কাম 
রামানন্দ করে গাথা ॥ 


ধুয়া ॥ তার গ তারিণী অগ মা ভদনহীন জনে মা ॥ 
শত নাম দিয়া মা কালুর তরে কন। 
আস্তে! পুত্র *তোমারে গা২দেই কিছু ধন॥ 
কলিঙ্গের বন কাট্যা করহ সহর । 
গুজরাট নাম রাখ্যা হও মহীধরশ ॥ 
তোমার নগরে লোক হবে কোটিপতি। 
ঢু ২ কিছুকাল সুখে পুত্র করহ বসতি ॥ 


> বর্ণেকবা! ২ তোরে আর ৩ মহীন্বর 





১৭৪ 





, চণ্ডীমঙ্গল 


অনেক অপূৰ গ্রব্য তোমার সহরে। 
জন্মিবে সে সব জ্রব্য যাবে দেশাস্তরে ॥ 
সামাজিক পাবা তুমি পাবা পুরোহিত । 
মঙ্গল চণ্ডীর পুজা করহ বিদিত॥ 

এত বল্যা টাকা দেন ফুল্পৱার হাতে । 
ফুলরা দেখিল আক চোক আছে তাখে ॥ 
হান্তা বলে মা! ইহাতে আছে আকাবাকা। 
চাকলিয়া পারা গুলে! একে বলে টাকা ॥ 
কালু কন মা আর থাকিব কত কাল। 
ধন দিয়া মা আর ন! বাড়াসি জঞ্জাল ॥ 
হরগোৌরী পদ? বিনা নাহি চাই? ধন। 
এত বলা মা বল্যা কাদেন ঘন ঘন ॥ 
এত শুল্যা মায়াকে ডাকেন নারায়ণী। 
মায়া পায়্যা মহাবীর ভুলিল অমনি ॥ 
কিছুদূরে গিয়া মা কালুর তরে কন। 
শিবের পূঙ্জার ফল লণ্ড এই ধন॥ 

ফুল বিঘপত্র যে দিয়াছ সেই পায়। 

ধন লৈয়া আমাকে খালাস কর তায়+ ॥ 


- শিবপদ্দে যে আর দিয়াছ উপচাব। 


ক্রমে ক্রমে সকল বুঝিয়া পাবা তার ॥ 
ইন্দ্রন্থত বল্যা মনে ছিল কিছু গর্ব। 
সেই পাপে এতদিন হৈয়াছিলা খর্ব ॥ 
কালু দেখিলেন আছে সাত মাঠী ধন। 
ছয় মাঠী ভারে কর্যা ভাবে মনে মন ॥ 
খুইয়া গেলো চণ্ডী যদি ধন লৈয়া যায়। 
ভাবেও তুলিতে নারি দেড়্যা হবে তায় ॥ 
আর এক হাড়া ধন পালে ভাল হয়। 
অথবা চণ্ডিকা যদ্দি কাখে করা লয় ॥ 


৯ বিনে নাহি আর অস্ত ২ দার 








চস্তীমঙ্গল - 


বলিতে ও ভয় বল্য থাক্যা থাক্যা কয় । 
মা হান্তা বলেন পুত্র তোমার কি ভয় ॥ 
বহিতে বলিতে নারে রাখ্য। যায় মাকে । 
চল্যা যায় বীর ফিরা চায় আকে বাকে ॥ 
ধন হাড়া লৈয়া পাছে চণ্ডিকা পলায় । 

মা বলেন তোমার বাপের ধন যায় ॥ 

যতি বলে কালুর কর্যাছ কত ধার । 
কেহে। কহে কুস্ত বৈয়া শোধ দেও তার ॥ 


রাখিয়া সকল ধন কাগ্চা কালু অচেতন 
পাতক হইল মোর কত। 

মাকে বওয়াল্যাম ধন আমি দুরাচার জন 
হায় রে কপাল ভাগাহত ॥ 

কেন মা এমন মতি দিলা মোরে ভগবতী 
তুমি বুদ্ধি তুমি বাক্য মন । 

তুমি দেহ তুমি প্রাণ তুমি বন্ধু তুমি ত্রাণ 
তুমি পিতা পুত্ৰ’ রাজ্য ধন ॥ 

তুমি স্বৰ্গ মোক্ষ নর্ক তুমি তম তুমি অর্ক 
তুমি নীচ উচ্চ জাতি কুল। 

তুমি বিধাতার বিধি আছে সকলের হৃদি 
স্ষ্টি স্থিতি সংসারের মূল ॥ 

তুমি পাপ তুমি পুণ্য তুমি বিশ্ব তুমি শূন্য 
কর্তা কর্ম দিক কাল দেশ। 

নিবেদিতে পাই ভয় মলে বড় সাধ হয় 
দেখিতাম কৈলাসের বেশ ॥ 
মা বলেন শুন রে নন্দন। 

ধরিয়া নরের কায় সে রূপ না দেখা পায় 
তেজ দেখ্যা তাজিবা জীবন ॥ 
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যে হুইল এই বড় ধর্ম পথে তুমি দড় 
পতিব্রতা রমণী তোমার । 

তেঞি এত দূর হল্যা আর কিছু নাহি বল্যো 
ধার শোধ দিলাম পূজার ॥ 

এত বল্যা অন্তৰ্ধান কালুর হরিল জ্ঞান 
মা বল্যা কান্দেন উচ্চন্বরে । 

শোকেতে হইয়া ক্ষীণ কান্দিছেন রাত্র্দিন 
উঠিলেন তিন দিন পরে ॥ 
স্বরিয়। বাখিলেন ধন। 

মার রূপ পড়ে মনে জলধারা দুনয়নে 
যতি বলে কালু পুণাজন ॥ 


॥ তৃতীয় দিবসের রাত্রের পালা ॥ 
ধুয়া ॥ আগ শঙ্কর তুয়া পদ পক্ষজঃ সার ॥ 
অঙ্গুরী পায়্যাছে কালু বলা কেহ গায়। 
অন্ুরী বেচিয়| সাত কোটি ধন পায় ॥ 
তাহাতে যতেক দোষ বুঝিবা সকলে। 
টাকা ভাঙ্গাইতে কালু নগরেতে চলে ॥ 
সাড়া পায়্য। পো্দার পলাইয়] রয় । 
কালুর মাংসের কড়ি ধারে বুড়ি ছয় ॥ 
খুড়া খুড়া বল্যা বীর ডাকে বার বার। 
খুঁড়ি বলে ঘরে নাই খুড়া ত তোমার ॥ 
কালি আন্তো দেয়! যাবে কড়ি ছয় বুড়ি । 
কালু বলে টাকা ভাঙ্গাইব আমি খুড়ি ॥ 
খুঁড়ি বলে থাক তবে দেই দেখি ডাক্যা। 
বাহির হইল বান্কা কিছুকাল থাক্যা ॥ 
যত টাকা দেখে বলে গরটাঙ্ক শাল্যা । 
মরা রূপ! মেকি টাকা গুলা কোথা পাল্যা ॥ 


১২ 
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তামা চিকা মনটকে নারেসন খোট! । 
ঘাটযাটাকাগুলা বেট! আছে কাটাকোটা ॥ 
মোহর দেখিয়া বলে বেঙ্গা যে পিত্বল। 
ঘষিয়া মাজিয়া বাপ! কর্যাছ উজ্জ্বল ॥ 
এই নে কারণে বেটা দেখা নাহি পাই । 
সতত আলিত হেথা ধৰ্মকেতু ভাই ॥ 
কোন দেশে ভাইপো করিয়াছ কামাই । 
বেটি হৈলে বেটা মোরে করিস জামাই ॥ 
বহু আশ্া। থাকে নিত্য মাংস বেচিবার । 
কাছ্যাছি আমরা কালু দুঃখ দেখা! তার ॥ 
ফল মূল কাঠ মাংস যত কিনি তার । 
তার কড়ি দিয়া কত চালু দেই আর ॥ 
একখানি কাপড় কিনিয়া দেও তারে। 
পৰিয়া। নগরে যেন বেড়াইতে পারে ॥ 
বণিকের মাতা বলে শুন বাগ্ছারাম । 
কালুর সঙ্গেতে তুমি করো! নিষ্ঠাকাম ॥ 
এক কথা শুনিয়াছি লোক বিদ্যমান । 
কালু ত মাহুষ নয় মহা পুণ্যবান ॥ 
তোমাকে সে কথা কব বড় চমৎকার । 
এইরূপে নগরেতে হইল প্রচার ॥ 
ছন্দজ্ঞান থাকে আর মিত্রাক্ষর জ্ঞান। 
যতি বলে তার! কর কবিতার ধ্যান ॥ 


টাকা ভাঙ্গাইয়া বীর ঘরবাড়ী কৈল স্থির 
লোক আস্ত্যা হৈল অস্থগত। 
মুহরী কাগজ লেখে বন্দী সতত দেখে 


দাস দাসী ফিরে অবিরত ॥ 
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তবে লাতে বান্ধে ঘোড়া পরে সবে পাগজোড়া 
চোপড্রার ধায় আগে আগে । 

আড়ানী ধরয়ে শিরে মোছাহেব কাছে ফিরে 
চৌকিদার সাবধানে জাগে ॥ 


বাড়ী হৈল সৌধময় পত্ডিতে পুরাণ কয় 
খাটপাট পালকি লালিকী। 
বসন ভূষণ কত মছলন্দ শত শত 


সোনা রূপা করে ঝক্ঝকি? ॥ 

পারী শুনাস্ন কাজী শোয়ারে ফিরায় তাজী 
তড়বড় তুরকী টাঈন। 

ইরাখী* এয়াবুসেয়া ঘোড়া চিনে বুড়ো মেয় 
জমাদার বলিয়া হাঈন ॥ 

বন হৈতে আনে হাতি সাজাইছে* নানা জাতি 
বুরুজেতে রোপয়ে* কামান। 

বন কাটাইয়া! রায় সহর করিল তায় 
কালু করে প্রজার সম্মান ॥ 


পুত্র সম করয়ে পালন । 
আশ্বাস পাইয়া মনে  ধাইয়। আসে প্রজাগণে 
মার আজ্ঞা না হয় চালন ॥ 


বন কাটাইতে যায় তাহে কত পুণ্য পায় 
হরিণ গণ্ডার পোষে কত। 
বাঘ শিশু আনে ধর্যা বান্ধয়ে শিকল কর্যা 


গড় কাটাইল যন মত ॥ 
কাঠে হৈল কত টাকা মুরচ1* করিল পাকা 
গলি গলি ফটক কোটান । 
নিশান কতেক খাড়া গলি গলি পড়ে কাড়া 
4/0 - অধিকারে নাহিক জঞ্জাল ॥ 


3 ্বিকিমিকি ২ একাকি ৩ সাজাইল ও পোতর়ে * সুজা 
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বছর না লয় কর কর্যা দেয় বাড়ীঘর 
শত শত বৈসে মহাজন। 

যতি করে নিবেদন বুঝিবা পশ্ডিতন 

__ নীচ রস না করি রচন॥ 

হৈল গুজরাট বৈসে গঞ্জ হাট 
বৈসে কতেক ত্রাহ্মণ। 

ক্ষত্ৰ বৈশ্য বৈগ্য শূত্র নানা পদ্য 
কারস্থ নামে করণ ॥ 

মাগধ বৈদেহ উগ্র জাতি কেহ 
শৈখ নিশাদ আহৃত। 

আভীর পুক্ষ ভুজকণ্টখস 
কুক্কুট শ্বপাক স্থত॥ 

খণ্ডা পারশব বেশ আয়াগব 
বাটধান বিগবন। 

পুশ্প ধন্ব। কল নিষ্ঠিক অল 
কারুষ আরণ্যগণ ॥ 

নট বাটধান সৈরিন্ধ যবন 
কাছ্ছোজ দ্রবিড় ওডর। 

কিরাত পারদ সধশ্ম। দরদ 
সোপাক পান্ধব পৌগু, ॥ 

সথধন্থা সাত, মৈত্র আদি কত 
পাঞ্জ সোপাক মাঝুক.। 

আহিস্তিক চীন অন্ধ মেদহীন 
মন্ত দেখা! পাবে হুখ ॥ 

এুজরাট দেশে জাত্যের বিশেষে 
নাম আছে ভাগে ভাগে । 

বাঙ্গালার নাম সে দেশে কি কাম 


ইহা শুন্কা ধাক্কা লাগে ॥ 
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চণ্ডীর মন্দির করে মহাবীর 
স্থাপিল হেমের বারি। 

মঙ্গলবাসরে চস্তীপুজা করে 
আয়োজন করে ভারি ॥ 

কহে রামানন্দ মুকুন্দের ছন্দ 
ধন্য) না দেখাইলো নয়। 

প্রতোকে দৃষিতে কিবা ভাব চিতে 
তাহাতেও করি ভয় ॥ 


॥ মঙ্গলরাগ ॥ 

চত্ডিকার বারি বেড়িয়া আল্যো নারী 
উলুলু করে ঘন ঘন। 

করয়ে অধিবাস পূরিয়া মন আশ 
মন্ত্র পড়য়ে ছিজগণ ॥ 

বৈকালে সোমবারে পদ্ধতি অঙুসারে 
স্থাপন করে বারিঘট । 

বাস্যের নাহি ওর দামামা বাজে ঘোর 
নাট করিছে কত নট ॥ 

নৰ্তক নাচে ভাল শোভ্যাছে ইন্দ্রাল 
বাজিছে স্বদক্গমাদল। 

মন্দিরা কপিলাল মুরজ পরকাশ 
ডিত্তিম ডমরু তবল ॥ 

বেণু ভুরঙ্গ বাক কাশর ঘণ্টা শাখ 
ভেউর ভেরি কাড়া ঢোল। 

পিনাক তুরি ডশ্ফ ঝবঝ'র জগকল্প 
বণশিক্গা করে রোল ॥ 

ধুধুধু বাজে দামা জলে দীপক সামা 

£ দোশাখা ঝাড় জলে কত। 

রণমশাল জলে হাওয়াই বাজি চলে 
আতসবাজি শত শত ॥ 


১. ১৮১ 

মন্দির! সীতাহার অপরাজিতা আর 
দূমিচাপা ফুলকুরী । 

চরখী চন্দ্রমালা কদদ্ব পদ্মনালা 
কুমীর! ফিরে জলে ঘুরি ॥ 

করিছে হুসহাস সঘনে ছাড়ে শ্বাস 
করিছে ভুগু ভুগু রব। 

যতেক ছাল্যা ছিল উঠিয়া রড় দিল 
কুম্তীর বল্যা তারা সব ॥ 

গগন ভেড়ি বলে ছাড়িয়া দিল জলে 
বান্ধিয়া কলসীর মুখ । 

কুস্তীর হৈয়া কত ছুটিছে অবিরত 
জলেতে করে ভুক ভুক ॥ 

কলসী যত ঘোরে কুস্ধীর ছোটে জোরে 
পটকা করে মহাশব্দ । 

জলিল রাসবাজী ছুটিল তুর্কী তাজী 
দেখিয়! হস্তী হয় স্তব্ধ॥ 
উড়ে বায়ুই ঝ'ক কত। 

চণ্ডীর চরণে যতি মনে মনে 
সমপিল শোভা যত ॥ 


ঝাপিয়। মানসীবাগঃ ॥* 
সোমবার রজনী কাটাল্যা কুতুহলে। 
স্থান কর্যা দ্বিজগণ আইল! সকলে ॥ 
নানাবিধ হুইল পুজার উপচার । 
রর ধরণী লোটাইয়্যা কালু করে নমস্কার ॥ 
চণ্ডী লৈয়া ব্ৰাহ্মণ বসিলা সারি সারি। 
হরষিত উলু উলু করে সব নারী ॥ 


ক পুথিতে নাই 
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বস্ত্র ভূষ্কা মিষ্ট অন্ন বলিদান কত। 
দুইশত লোকে যোগাইছে অবিরত ॥ 
নৈবেদ্য রূপার থালে হেম? খালে কত। 
পিত্তল কাশার থাল দিল শত শত ॥ 
৯পুষ্প আদি যোগাইছে" কত মালাকার। 
জবা করবীর চম্পা শেফালী টগর ॥ 
অশোক অপরাজিতা পদ্য গন্ধরাজ। 

দশ বাহু শতবর্গ বন্ধুক কুটাজ ॥ 

মল্লিকা মালতী জাতি যুখী বক কুন্দ । 
ঝিণ্টিঃ চন্দ্র মল্লিকা লবঙ্গ মূচকুন্দ ॥ 
কেশব কাঞ্চন নাগকেশর বকুল । 
রামকলী নিশাগন্ধ কোকনদ ফুল ॥ 
প্রতোকেতে সন্দেশের নাম কব কত। 
পঞ্চাশ সন্দেশ রাশি হইয়াছে কত ॥ 

পষ্ট বস্তু তৈজল অবধি অলঙ্কার । 

ভারে কর্যা বৈয়া আনে পাচ ত্বরি ভার ॥ 
আগে চণ্তীকার পুজা কৈলা দ্বিজগণ । 
ফুল্পরা আপনি পরে করিল পূজন ॥ 
বিডা পান গোটা ওয়া দিল দুই ভাগে । 
শিন্দুর কাজল দিয়া প্রার্থনা মাগে ॥ 
রজনীতে নৃত্যগীত নানা কুতুহল। 
এইক্ূপে আটদিন পূজিল সকল ॥ 
কুজবারে সন্ধ্যাকালে পূজা! সমাপন । 

স্তব করা! দম্পতী করেন আকুষ্চন ॥ 
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চণ্ডীরদল 
॥ মালসী রাগ ॥ 

স্তব করে কালকেতু তুমি সংসারের হেতু 
তুমি চণ্ডি মুক্তির কারণ । 

কি করিব নিবেদন আমি ভাগাহীন জন 
'অগতিরে কর মা তারণ ॥ 

যশোদা নন্দিনী তুমি যমুনা নিবাস ভূমি 
যদুকুল উদ্ধার কারিণী । 

যমভস্ষে কাপে প্রাণ জানিয়া কর মা ত্রাণ 
নিস্তার কর মা নিস্তারিণী ॥ 

ভৈরবী ভবানী ভীমা ভাবিয়া না পাই সীমা 
ভদ্রকালী ভয় নিবাৰিবী। 

ভ্ৰুকুটি ভু করা ভীতাকে তরাও ত্বরা 
ভক্ত জনে ভাববিতানিলী ॥ 

কাতরে কালুরে কালী রুপা কর স্থকঙ্কালী 
কপার্দিনী কপালি কামিনী । 

কৌমোদকী কমলাক্ষী কলিকালে কিছু সাক্ষী 
কালু পরে রাখ কমলিনী ॥ 
কুমতি নাশিনী কাত্যায়ণী। 


কত কষ্ট পাব আর কটাক্ষে কর মা পার 

কলুষ নাশিনী কর্যা গণি ॥ 
সপ্রীকোনন্থপাতি £ কলিঙ্গ বিষয়ে তত্রান্তি 
বিদ্ধযাটবী 


ব্যাধোপুর্জর মাহবয়ং হিনগরং ক্রত্বাভবদ্ভূপতিঃ। 
তথ্পত্রী স্থমতিঃ পতিব্রত পরাধর্মাত্মিকা ফুল্পরা 
তদ্গেহে গিরিজ্জ। পরা্পরতরা চণ্ডী সদা পূজিতা ॥ 


এইরূপে মহাবীর নয়নে বহিছে নীর 
কাম্সমনবাক্া কর্যা স্থির । 
ভূমিতে লোটায়্যা শির মায়েরে কহেন শীর 


কর জোড় করা? ধীর ধীর ॥ 


১৮৪ 





ঙ্গল 


ফুল্পরা করেন স্ততি নাহি জানি পাল্রী পুঁথি 
আমি যুঢ় অবোধ অবলা । 

পাপমতি ভাগাহত কুঝোল বল্যাছি কত 
এত বল্যা আখি ছলছলা ॥ 

মায় বালকের দোষ লৈয়া যদি করে রোষ 
তবে আর নাহিক উপায় । 

কুকপ্যা কুপুত্র হয় মায় কিন্ত কোলে লয় 
সকল লোকেতে এই গায় ॥ 
নিবেদন কি করিব পায়। 

আপন করুণা বলে দোষ ক্ষম্য। পদতলে 
মা যদি নয়ন তুলা] চায় ॥ 

আমি দুষ্টমতি দাসী নিবেদিতে ভয় বাসী 
মায় না হইতে পারে বাস। 

যতি রামানন্দ কয় ফুল্পর! না কর্যো ভয় 
মা তোমারে নিবে নিজ ধাম ॥ 


খুয়া॥ কিবা মনোহর ক্ষপ জলদবরণ নন্দের নন্দন ॥ 
স্তব কর্যা দম্পতী করিলা পরিহার । 
দান করিলেক যত লেখা নাহি তার ॥ 
চণ্ডী পড়া দ্বিজগণ হুইল বিদায়। 
পুরোহিত সবারি বিদায় পানে চায় ॥ 
ক্রোধ কর্যা বলে শুন ফুল্লরা হন্দরি । 
তোমার কারণ আমি আগা পূজা কৰি ॥ 
উপবাস কর্যা পূজা করিলাম আমি। 
পূজার দ্রব্যের আমি না হইলাম স্বামী ॥ 
'আটদিনে আটখান পাব পাট শাড়ী । 
সকল বিলাল্যা তবে যাই আমি বাড়ী ॥ 
নৈবেদ্য যে খানকত দিয়াছ আমারে । 
তাহাও আনিয়া দেই দেও সবাকারে ॥ 











টি Fs ১৮৫ 
ফুলরা বলেন শুন বক্সী দেওয়ান । 
পাট সাড়ী ঠাকুরেরে দেও যোলখান ॥ 
এইরূপ সকল বুঝিয়া দেও গিয়া । 
দ্বিজ বলে উপহাস কর রাজপ্রিয়া ॥ 
রাণী কন হেন আজ্ঞা আমারে না হবে ॥ 
ব্রাঙ্মণেরে হাসিলে কি তার স্থস্টি রবে ॥ 
কখনো না হয় যেন এমন ছুর্মতি ॥ 
দ্বিজ হাস্ক! বলে জানি তুমি পুণ্যবতী ॥ 
তোমার সমান বা চরিত্র হবে কার। 
সতত তোমার চর্চা ঘরেতে আমার ॥ 
শীষ আন্কা পুত্ৰ হোক যেমন আসয় । 
তবে আমা সৰার কামনা+ সিদ্ধি হয়। 
ঈশ্বরেরে প্রার্থনা করিছি নিরস্তর । 
এত বল্যা দ্রব্য লৈয়া যায়+ দ্বিজ ঘর ॥ 
ব্রাহ্মণ ভোজন কত হয় নিতা নিত্য । 
যতি বলে চণ্ডী পদে দম্পতির চিত্ত ॥ 


॥ যমকছন্দ ॥ 
কলিঙ্গ রাজার বাড়ী বিজয় নগর । 
তথা হৈতে বার দিন বীরের সহর॥ 
বার ক্রোশ লৈয়া ছিল কলিঙ্গের বন। 
বনের ভিতরে আছে ব্যাধের নন্দন ॥ 
চৌদিকে একেক ক্রোশ রাখিয়াছে বন। 
তাহার ভিতরে গড় নগরপত্তন ॥ 
কলিঙ্ষের ভূপতি কেশরী সিংহ রাস্স। 
নিতা নিত্য সমাচার দূত মুখে পায় ॥ 
ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম ছত্র ধরে শিরে। 
প্রতাপে রাবণ সম কত দূত ফিনে ॥ 








চণ্ডীমঙ্গল 


অধিকারে তিল তিল করিয়া বেড়ায় । 
বন কাটা কথা নিবেদেয় রাজপায় ॥ 
মোছাহেৰ বলে প্ৰভু কর প্রতিকার । 
সন্মুখে আমিন বলে এ ভাল বিচার ॥ 
যহা'বনে পশুভয়ে না যাইত লোক । 
নগর করিল তাহে কেন কর শোক ॥ 
বক্সী বলিল বটে কহিয়াছ সার। 

নগর হইলে কর হইবে রাজার ॥ 
দেঞযান বলেন হস্তী পাওয়া খাতো! বনে। 
হরিণ আছিল তাহা। নিল কোন জনে ॥ 
কহিছে আরজবেগী দৃতমূখে শুনি। 

হন্জী মগ আছি সেই বাখ্যাছে আপুলি ॥ 
কাবকুন কন কাঠ অনেক টাকার। 
খানসামা বলে সব আনাও ভাশার ॥ 
এইরূপ বিবেচনা যায় কতকাল । 

কালী কন কত আর করিব জঞ্জাল ॥ 
ভোগিলেন নীলাঙ্বর মহেশের শাপ। 

পশু হত্যা পাতকের দেই কিছু তাপ॥ 
যতি বলে শরীর ধরিলে হয় পাপ। 
-জন্মপাশ কাটিতে পারিলে নাহি তাপ ॥ 


দুর্জয় কেশরী রায় নিত্য শুনিবার পায় 
শুজনাট হৈয়াছে সহর । 

একদিন আজ্ঞ| করে হরদত্ত মুন্দী তরে 
পাতি লিখা আনাও সত্বর ॥ 

কিবা বুদ্ধি মুন্সীর বুঝিয়া করিল স্থির 
ৰীরেরে লিখিল এক পাতি । 

কাটাইল! বিন্ধ্যবন না কৰিয়া নিবেদন 


কোথায় রাখিলা বনহাতি ॥ 





গণ্ডার মহিষ কত মুগ ছিল শত শত, 
দাখিল করিয়া দেও আনি। 

পাতি লৈয়া লোক ধায় গুজরাট পুরে যায় 
পড়্যা কালু কহিছেন বাণী ॥ 

কেশরী সিংহেরে জানি আমি তাকে নাহি মানি 
হেথা নাহি তার অধিকার । 

শুন্কা লোক কোপে ধায় নিবেদিল বাজ পায় 
রাজ! বলে কে আছে আমার ॥ 

শুনিয়া এতেক বোল পড়্যা গেল মহারোল 
রণদ্বাম। বাজে ঘন ঘন ।* 

যে কাজে যে জন ছিল  আশ্র। সবে দেখা দিল 
আজ্ঞা লৈয়! করিল সাজন ॥ 


হস্তী চলে শত শত 'আমারী তুলিল কত 
গজ ঘণ্ট! করে ঠন ঠন। 

হাতীর উপরে ডঙ্ষা! দেখ্যা প্রাণে লাগে শঙ্কা 
রণশিঙ্গী বাজে ঘন ঘন ॥ 

চলিল নিশান ঘড়ি অশ্ব ধায় তড়বড়ি 
বারি হৈল গোটা ধোল কাণ্ড । 

যতদূত সম সব ইপষ পৈষ করে রব 
ঝিকিমিকি লক্ষ লক্ষ খাণ্ডা ॥ 

সামাল সামাল বপে মাহুত বেগেতে চলে 
গাড়িতে কামান শত শত । 

রাম্বাণ জিজা হেল সের বাচ্চা ঠা শেল 
বান্ধে মার ধায় যমমত ॥ £ 

সেনাপতি একজন করিতে চলিল বণ 
প্রণাম করিয়া রাজতরে । 

তাহার এতেক সেনা নাহি যায় গণাচেনা 


যতি কয় কালিপদ ববে ॥ 


* প্র. পা.__মন রণদামার বাজন 









১৮৮ ও।মক্গল 


ধুয়া ॥ ভজ শঙ্করি ভজ শঙ্করি ॥ 
হরকরা বীরেরে কহিল সমাচার । 
সেনাগণ তরে বীর কহে যুঝিবার ॥ 
সমরের দামামা করিল সেনাপতি । 
ধাইল সকল সেনা ভাব্যা ভগবতী ॥ 
উঠের উপরে ডক্ষা জাতিতে কামান । 
বারি হৈল সেনাপতি উঠিছে? নিশান ॥ 
শেলশূল চন্দ্রবাণ বন্দুক ক্বপাণ । 
জেজেল জিজাল জাঠা! জিঠা হুকাবাণ ॥ 
ইরাখী তুরকী ভাজী ডাউন২ খরচ । 
মত্ত গজ ভরে মহী করে থর থর ॥ 
দুই দুই গজে টানে একেক কামান । 
ধুধু ধুধু দামা* পিটে করে হান হান ॥ 
বনবৃক্ষ পাহাড় ডিঙ্গিয়া* গজ চলে। 
সামাল সামাল মাহুতেরা ডাক্যা বলে ॥ 
গজ ঘণ্টা ঠন ঠনে তালা লাগে কানে। 
বাজে রণশিঙ্গী ভেরী হাকিল নিশানে ॥ 
কিশোরী সিংহের সেনা আস্কা দিল দেখা । 
হাকিয়া আসিছে কত তার নাঞি লেখা ॥ 
আশোয়ার সেন! আগে করে মার মার। 
জিজ্দল ছাড়য়ে কত পাছে থাক্যা তার ॥ 
ছুই পাশে কামান পু'তিল শত শত। 
ছাড়্যা দিল শত গজ উন্মত ॥ 
মাঝে থাক্যা বান ছাড়ে মুনস্থবদার । 
হরয়াল আটাশি হাজার ঘোড়! তার ॥ 
কামানের বগলেতে দুই জমাদার । 
একেক জনার ঘোড়া আঠার হাজার ॥ 


> উড়িছে ২ টাঙ্গন ৩ ধুধুধুদামামা। ৪ ভাঙ্গিয়া 





চণ্ডীমঙ্গল 


আগয়্যা বীরের সেনা বুঝে তিন ভাগে । 
গজ ঘোড়া কামান রাখিল সব আগে ॥ 
সেনাপতি মাঝে থাকা। ছাড়ে নানা বাণ । 
গিয়া বীরের সেনা করে হান হান ॥ 
কামানের শব্দে পৃথিবী টলবল । 

কুষিয়া পড়িছে গজ মহী করে তল ॥ 
ঘোরতর শব্দ করে উভ করে শুণ্ড । 
জড়াইয়া পায় চাপা! ভাঙ্গে কারু মুণ্ড ॥ 
গণ্ডদেশে দুই পাশে বান্ধা তরয়াল। 
লোহার জালেতে ঢাকা গজ যেন কাল ॥ 
কেমন সে ফারি ঘোড়া উঠে শুণ্ড বায়্যা । 
শোয়ারি হাতির যোদ্ধা কাট্যা ফেলে যায়্যা ॥ 
আমারীর সেফাই করিছে যে ওয়ার । 
তাহা সামালিয়া ঘোড়া আস্তে আরবার ॥ 
শোয়ারে শোয়ারে লড়ে সামালে আপনা । 
বেড়ি দিয়া ঘুর্যা আস্যে কাটে কত জনা ॥ 
রাগ ধর্যা পাক দেয় বরছি ফিরায়। 
কার সাধ্য কাছে যাবে দেখা নাহি পায় ॥ 
ধূলাতে আন্ধার হয় শুনে মাত্র শব্দ | 
তড়বড় তড় বড় শুস্তা মত্ত গজ হয় স্তন্ধ॥ 
গোলাগোলি তীর বাচে লক্ফ লম্ দিয়! । 
কখনো লুকায় ভূমে কিরিছি মাতিয়া ॥ 
হস্তীতে হুস্দীতে যুঝে শুণ্ডে জড়াজড়ি । 
যতি বলে কতি সেনা যায় গড়াগড়ি ॥ 


তিরিন্দাজে তিরন্দাজে ঘন ঠন ঠন বাজে 

লুকাইয়া রহে ভূমিতলে। 
গোলন্দাজে গোলন্দাজে "অগ্নি বৃষ্টি রণ মাঝে 
পা _ব্যোমষেতে শতেক অস্ত চলে ॥ 





১৯০ 





চশ্তীমঙ্গল 


ভাল ছোড়ে চন্দ্রবাণ সেনা করে খান খান 
ভুকা বাণে করে অন্ধকার । 

কামানের গোলা ছোটে জিঙ্গ| হেল খই ফোটে 
কত সেনা হৈল ছারখার ॥ 

পলাইয়া! যাত্যে চায় হরয়ালে কাটে তায় 
প্রাণপণে করে সবে রণ। 

কিশোরী? সিংহের দল পড়িল অনেক বল 
ছুবল হইল সবজন ॥ 

সেনাপতি ক্রোধ কর্যা দাড়াইল আগুসারা! 
আগইল মুলন্বদার । 

কেমন মাহুত বোদ্ধা আশোয়ার কিবা যোদ্ধা 
কেমনি বা গজের সঞ্চার ॥ 

শুণ্ড উভ কর্যা ধরে 'আশোয়ার রক্ষা করে 
ইবনে উঠে দণ্ডে শতবার । 

শোয়ারে ওয়ার করে লোহার শিকলে ধরে 
আশোয়ার বলে মার মার ॥ 

গজ চাড়্যা অশ্বপর দুই যোদ্ধা করে ভর 
অশ্ব ফিরে কুমারের চাক । 

ঘন ঘোরে তলয়ার মারিতে শকতি কার 
উড়্া? নেয় দেয় ঘন পাক ॥ 

দুয়ো ছাড়্যা তলয়ার হাতে লৈল যমধার 
কৌশলেতে করিল সমর । 

২সমান সমান যায় কেহ না মারিতে পায় 
দুজনে” লৈল ধন্ুশর ॥ 

ক্ষত্রীয় কামঠা হাতে বড় জোর নাহি তাখে 
সেনাপতি পাইল সন্ধান । 

ব্যাধের ধন্গকশর হাতে লৈল খরতর 

- ২ -- ক্ষত্রিয্সের বধিল পরাণ ॥ 7 807 
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চণ্ডীমঙ্গল ১৯১ 
পলাইল রাজ সেনাগণ । 
কহিল রাজার পাশে বীর সেনা গড়ে আসে. 
রামানন্দ করিল রচন ॥ 
বীর কালকেতু যুদ্ধে জয় হেতু 
সেনাকে করে সম্মান । 
হস্তী অশ্ব ধন করে বিতরণ 
যোক্ধা বুঝ্যা দেয় দান ॥ 
ক্ষত্রিয় কেশরী শুন্তা ক্রোধ করি 
আপনি সাজিল রণে। 
" রণদামা বাজে হস্তী অশ্ব সাজে 
& ডক্কা বাজয়ে সঘনে ॥ 
ঘোড়া চলে লাক কর্যা ছাকাছাখ 
কুড়ি কোশ দিন চলে। 
হস্তী আশীশত অন্য সৈন্য কত 
কর্দম হইল জলে॥ 
হুস্তীর উপর সবৈসা মহীধর১ 
"__ পড়িছে শ্বেত চামর ॥ 
শিরে ছত্র ধরে নকিব ফুকরে 
মনি মুক্তা ঝর ঝর ॥ 
ছয় দিনে রায় গুজরাট পায়২ 
গাড়িল কাণ্ডা তথায়* ৷ চি 
হরকরা মুখে শুনা বীর স্থখে 
আপনি যুঝিতে যায় ॥ 
ঘন দামা বাজে ঝাটো। সেনা সাজে 
হস্তী চলে খুথ যুথ । 
অশ্ব তড়বড়ি বাজে ঘণ্টা ঘড়ি 


সেনা যেন রবিস্ৃত ॥ 





> বন্যা নৃপবর ২ জার ০ ত্বরায় 
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সাজ্যা মহাবীর হুইল বাহির 

yy গজ পরে মহাকায় । 

দেখ্যা মহাকাল প্রাণ ভয় পায় 
ক্ষত্রিয় কেশরী রায় ॥ 

যে গজের পর বস্তা ব্যাধবর 
কছু নাহি হেন গজ। 

সোনালী আমারী মুক্তা সারি সারি 
তাহে বান্ধিয়াছে ধ্বজ ॥ 
কাছাকাছি দুই দল। 

রাজ আজ্ঞা পায়যা সেনা পড়ে ধায়্যা 
কষিয়া যুঝে সকল ॥ 

ঘোরতর রণ যেন শুদ্ধ বন 
পোড়ে প্রচণ্ড অনলে। 

এই মত বীর কাটে কত শির 
বক্র নদী হৈয়া চলে ॥ 

কামানের গোলা বীর দেখে শোলা 
নামিল মহীর পরে। 

দুটা দুই করে হস্তী শুণ্ড ধরে 
চীত্কার ছাড়িয়া! মরে ॥ 

দেখ্যা স্বপবর ভাবিত অন্তর 
ঝাকে ঝাকে ছাড়ে শর । 

কিছুই না হয় সেনাগণে তয় 
গোলা! ছাড়ে খরতর ॥ 
কালীর রুপা কালুরে । 

রামানন্দ কয় *কিছুই না হয়? 


গোলাগোলী সব উরে ॥ 


> কিছু নাহি ভয় 





চণ্ডীমঙ্গল ১৯৩ 
চতুর্থ দিবসের দিবা পালা 


ধুয়া ॥ ১এইবার রাখ মোরে গ ভবানী শঙ্ষরী শঙ্করী অগমা* ॥ 


দেখিল কেশরী সিংহ কালু মহাবীর । 
পরাভূত হৈয়া চলে হৃদয় অস্থির ॥ 
বিজয় নগরে রাজা হৈল উপনীত । 

রাজা বেড়্যা বহু সেনা রাখে চারি ভিত, ॥ 
সতত বীরের ভয়ে ভাবিত অস্ত্র । 

হেথা বীর রহিল গা নগর ভিতর ॥ 

কি করিবে কিশরী করিতেছে উপায়। 
ডাকাইল ভা দত্ত প্রজাকে তববায় ॥ 
ভাঙু দত্ত ভেট লৈয়া চলিল ত্বরায়। 
ছেড়া ধুতি পরা তার কৌচা পড়ে পায়॥ 
ভেট থুয়া হূলে ভক্তি করে ভাওু দত্ত। 
রাজা বলে তোমাকে অনেক আসে তব ॥ 
গুদরাটে রা! হুইয়াছে একজন । 

ছল কর্যা আন তারে করিয়! বন্ধন ॥ 
যে আজ্ঞা বলিয়া! ভা করিল প্রণাম । 
তিন শত (সৈন্য চায়্যা লয় রাজধাম ॥ 
গুজরাটে পাঠাইল নগদীর ছলে । 

নকরী করিব গুজরাটে গিয়া বলে ॥ 
রুষের হইতে আসিয়াছি শতজন | 
হাজার ঘোড়ার সঙ্গে করি মোরা রণ ॥ 
বীরের গা খবর কহিল চৌকিদার । 
দেওয়ান বলে সেনা না রাখিব আর ॥ 
আস্যাছে বিদেশী ফৌন্গ না জানি কি হয়। 
বীর বলে রাখ গিয়া! কারে মোর ভয় ॥ 
এত শুগ্লা আনাই গড়ের ভিতরে । 
মহলা দেখায় তারা যত গুণ ধনে ॥ 


১ তার গো তারিনি মা এইবার ভবে মা ২ বৃপবর ভাবিছে ৩ ভুনি 





১৯৪ 





তুষ্ট হৈয়া শত ঘোড়া রাখিল চাকর । 
বেপারি পঞ্চাশ জনা আল্যো তান্বপর ॥ 
তুরঙ্গ বেচিব বল্যা আইল সহরে। 
দেখয়ে অশ্বের গতি দরমূল করে ॥ 
আইল পঞ্চাশ জন অস্ত্র বেচিবার। 

মণি মুক্তা আদি কত আনিয়াছে আর ॥ 
এইকরূপে ছুই শত গড়ে প্রবেশিল। 
পরে ভা আশ্তা গুজরাটে দেখা দিল॥ 
ভিক্ষুক হুইয়া কত প্রবেশিল গড়ে । 
ভাট ইহয়া কতেক পিঙ্গল আদি পড়ে ॥ 
গ্রহ বিপ্র হৈল কত কত বা সন্গযাসী। 
বড ভৃত্য হইয়া! মিলিল কত আপি॥ 
বুঝ্যা দেখ মুকুন্দের মতে দোষ যত। 
প্রত্যেকে লিখিয়া আমি বুঝাইব কত॥ 
যে যে ঠাঞি দেখিলাম তার বিপরীত। 
যতি বলে বিবেচনা করিবা পণ্ডিত ॥ 


সঙ্গে চারি বিপ্র ভাু আলো্যো ক্ষিপ্ৰ 


ছেড়া পাগে মাথা ভারি। 


কাথা নাতা ভরা তল্লী সাজ করা 


সঙ্গে গোটা বার ভারি ॥ 


> ৰু তেনাই ২ ভাণ্ডা ০ সকলি 





চণ্ডীমঙ্গল 


বীর যেইখানে বলির! দেয়ানে 
ভাতু হৈল উপনীত । 

‘দেখিয়! প্রসাদ বীরের আহ্লাদ 
প্রণাম করে ত্বরিত॥ 

ভাওু দত্ত কয় শুন মহাশয় 
আমর! লোক রাজার । 

দেখিয়া স্বপন »মহীপতি কন» 
পাতক হৈল আমার ॥ 

দেবীপুত্র সনে কাজ নাহি রণে 
কালকেতু মহাশূর । 

দেখ্যা তার রণ তুষ্ট মোর মন 
আন তারে মোর পুর ॥ 

করি মেলামেলি ছয়ো পাশা খেলি 
ক্রোধ যাক তার দুরে 

তরে সে অভয় করিবেন দয়! 
মঙ্গল হইবে পুরে ॥ 

এই দুই জন রাণীর ব্রাহ্মণ 
পাঠাইয়াছেন রাণী। 

দুই দ্বিজ কয় বটে মহাশয় 
মিথ্যা নহে বিপ্রবাণী ॥ 

এত শ্ুন্যা রায় সভাকে শুধায় 
সবে বলে যাওয়া নয়। 

দেও সওগাত, ওকীলের সাত 
হবে মেলামেলি তয় ॥ 

পরল যত আছে ভৃত্যমত 
তারা বলে যাওয়া ভাল। 

শুন মহারাজ বিরোধে কি কাজ 


শিষ্টাচার তুমি পাল ॥ 





১৯৬ 





চণ্ডীমঙ্গল 


ছিল দশশির অতি মহাবীর 
শিষ্টাচার না লইল। 

তথা দুৰ্যোধন না লৈল বচন 
অশিষ্টাচারে মজিল ॥ 
ফুল্পরা কহেন বাণী । 

যে থাকে কপালে তাহা কেবা চালে 
ব্রাহ্মণের আক্তা মানি ॥ 

ব্রাহ্মণ ঠাকুর হাঠ্যা এতদূর 
আস্যাছেন তোমা লাগি। 

ছাড়িবে নিঃশ্বাস হবে সর্বনাশ 
হইবা পাপের ভাগী ॥ 

দেখ দুষ্টাচার তাজ্যো রাজ্যভার 
তবে না লইবে প্রাণ । 

কি করিব রাজ্য মায়া সব বাহ 


রাজ্যেতে না হবে ত্রাণ ॥ 


যে দিয়াছে সেই জানে। 
যে বা ইচ্ছা তার সেই হবে সার 
ব্যাধেরে যতি বাখানে ॥ 


ধুয়া ॥ আমি তখন পূজিব যখন যেমন রাখিবে কালী ॥ 

কালু কন আমার বাজোতে কিবা কাম । 

মায়া দিয়া আমাকে চণ্ডিক! হৈল বাম ॥ 
পুণ্যবান রাজা মোরে কর্যাছে স্মরণ । 

স্বৰ্গ হবে তার হাতে হইলে মরণ ॥ 

অথবা চণ্ডিকা যদি পারে রাখিবার | 

কুলপরা! আমার তবে দেখা পাবা আর ॥ 

অমঙ্গল সমাচার যদি পাও প্রিয়া । 

আমার অন্তর লৈয়া! করো অগ্নি ক্রিয়া ॥ 


চি > ১৯৭ 


সওকাত লন কালু প্রচুর করিয়া । 

তিন দিবসের পর চলিল সাজিয়। ॥ 
আপনার অল্প লোক সঙ্গেতে চলিল । 
পরদল নিজ সেনা হুইয়া ঘিরিল ॥ 

মনে না করিল বীর পূজ্জন চণ্ডী । 
অপরাধে চণ্তীর কোপেতে পৈলা বীর ॥ 
দশ দিবসের পথ গেলা বীরবর । 

ছুদিনের পথ বৈল বিজয় নগর ॥ 

সমাচার পায়্যা রাজা সেনা পাঠাইল । 
দুই দল এক হৈয়া আসিয়া ঘিরিল ॥ 
পদ্মা কন ভগবতি করি নিবেদন। 

মত্ত হৈয়া কালু পাছে হয় বিস্মরণ ॥ 
তোমাকেও বান্ধা! ছিল গোধিকা শরীরে । 
তার ফল একবার দেই মহাবীরে ॥ 

এত বল্যা বীর শক্তি লৈলা পদ্মাবতী । - 
কালুর রহিল মাত্র প্রকাণ্ড মূরতি ॥ 
হেনকালে আক্ষটিকে করিল বন্ধন । 

নি্গ সেনা বলে আজ্ঞা দেও করি রণ॥ 
কালু কন আমাকে ছাড়িক্া! গেল চণ্তী। 
কার বলে যুদ্ধ কর্যা হব দেব দণ্ডী ॥ 
যুদ্ধে মোর কাজ নাই কপালে সে থাকে । 
এত বলা! ক্যান্া বীর ফুল্পরাকে ডাকে ॥ 
যতি বলে কালু হেথা ফুল্পরা কোথায়। 
কালীপদর কর সার কষ্ট যাবে যায় ॥ 


বান্ধা গেলা বীরবর কান্দিয়া চলিল চর 
ফুলরারে কহে সমাচার । 
কান্দিয়া ফুলর! কন আছে পাত্র মিত্রগণ 


প্রভুকে বাচাও এইবার ॥ 








১৯৮ 


চং 


দেই আমি কণ্ঠ হার অভরণ দেই আর 
পরিহার করি বার বার । 

নাহি আমি রাখি ধন বাণ্ট্যা নাও সৰ্বজন 
বীর বিনা সকলি আন্ধার ॥ 





কে আছ ধর্মের স্থত ত্বরিত পাঠাও দূত 
দণ্ডে দণ্ডে আন সমাচার । 
যে জন আমার হও বীরের বারতা লও 


বিদরয়ে,পন্াণ আমার ॥ 

যুকতি দিলাম আমি তেঞি ত গেলেন স্বামী 
আমি মূঢ় মতি দুরাচার। 

খাইতাম মাংস বেচ্যা বিধাতা ফেলিল পেচ্য 
অরে বিধি কেমন বিচার ॥ 


পরাণ যেমন করে কহিব কাহার তরে 
কত জানি কৰিছে প্রহার । 
কিব। আমি 'অপকার কৰিয়াছিলাম কার 


চত্ডিকা শুধিল সেই ধার ॥ 

তখনি কৈলাম আমি কেন ধন লৈলা স্বামী 
না হইলাম ভবসিন্ধু পার । 

দিয়া মিছা মায়াধন কৈল এত বিড়ম্বন 
কেন মোরে দিল রাজ্য ছার ॥ 

আমি অতি মূঢ়মতি না চিনিয়। ভগবতী 

কত করিলাম তিরস্কার । 


সেই অপরাধে মোর আপদ হইল ঘোর 
এখনি করিবে ছারখার ॥ 
কত না বীরের প্রাণ কৰিছেন আনছান 


বাস্ধ্যাছে বা কেমন প্রকার । 
হৈয়াছেন চোর পারা ক্রোধেতে মারিছে তার! 
কেবা তার আছে আপনার ॥ 


চণ্ডী ১৯৯ 


ধর্মপথ কন্ধ হৈল ব্ৰাক্ষণেও মিথ্যা কৈল 
পৃথিবীতে হৈল পাপভার । 

এইরূপে বাধরাণী কান্দিছেন শিরে হানি 
যতি কহে কর কালী পার॥ 


খুয়া॥ অমা হেই গ মা 
মা অভয়ে গ এইবার মোরে করগ তারণ ॥ 
বীরের বারতা নিত্য গুজরাটে যায়। 
তিনদিন মহাবীর কিছু নাহি খায় ॥ 
বিজয় নগরেতে বীরেরে লৈয়া যায়। 
কালু তরে কহিছে কেশরী সিংহ রায় ॥ 
কানন কাটিলি কালু কাহার কথায়। 
কহিতে কেশরী কোপে কম্পমান কায় ॥ 
কুরঙ্গ কুঞ্জের কাষ্ট করিলি বিনাশ । 
কোথাকার কিরাত কহিল সতা ভাষ ॥ 
কালু কন কলিঙ্গে নিবাস কালীপুর ৷ 
কিরাতের কর্তা কিন্ত কপর্দি ঠাকুর ॥ 
চোর চত্ডিকার দাস চণ্ডী অধিকারী । 
ভার তেজ ধরি আমি তার আজ্ঞা কারী ॥ 
বিচার না কর্যা রায় কর মোরে রোষ । 
পরিণামে জানি বা কালুর যত দোষ ॥ 
অর্পটাছি আপন অঙ্গ অস্থিকার পায়। 
তোমার তর্জলে কালকেতু না ডরায়॥ 
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী কাটাইল বন্‌ । 
কিবাতেরে কোপ কর কিসের কারণ_॥ 
সেই করিয়াছে রণ তাকে লাগে দায়। 
তার পদ বিনা কালু সম্পদ না চায় ॥ 
রায় বলে কিরাতেরে কাট গা! ত্বরিত । 
পুরোহিত কন রায় না হয় উচিৎ ॥ 


চা 


দেখিলাম কিরাত চণ্ডীর ভক্ত অতি। 
কেন বা ব্যাধের এত হইল উন্নতি ॥ 
দেবতার চর্য্যা কিছু বুঝা নাহি যায়। 
থাকিবেক কারণ সংশয় নাহি তায়॥ 
গুহ চণ্ডালেরে রাম করিলেন কোলে। 
কুচনী রমণীরা শিবের কণ্ঠে দোলে॥ 
এত শ্তন্যা বীরেরে রাখিল কারাগারে । 
মূৰ্ছিত হইল! বীর পাথরের ভারে ॥ 
যখন চেতন পান চণ্ডীকে ডাকেন। 
যতি বলে কালী যদ্দি কালুরে রাখেন ॥ 


কালকেতু কারাগারে কান্দিছেন অনাহারে 
ফুল্পরাকে করেন স্মরণ । 

(কোথা রৈলা সাধবী জায়. বিষম কালীর মায়া 
বিপাকেতে হইল মরণ ॥ 

চিরকাল ছিল কথা আমি যথা তুমি তথা 
মোর সঙ্গে তাজিবা৷ জীবন্‌। 

গেল বুঝি পরকাল তোমার কি হবে হাল 
পাছে দুখে পাপে দেও মন॥ 

খুজরাট ছারখার হৈল রক্ষা নাহি আর 
চত্ডিকার কি হবে উপাস্থ। 

কিবা করিলাম পাপ কেন মোরে এত তাপ 
কেন মা ঠেলিলা তুয়া পায়॥ 

মাংস বেচ্যা খাইতাম তাহে মা হইলা বাম 
কেনে মা আমাকে দিলা ধন। 

পুত্র বল্যা ডাক্যাছিলা আজ মা কি পাসরিলা 
জল বিনা যায় মা জীবন ॥ 

লোকে এই কথা কৰে তোমার যে দাদ হবে 
তাহার ত এই দশা হয়। 

তোমার কমল পায় বেচিয়াছি নিঙ্গ কায় 
দয়াময়ী বল্যা তোমা কয় ॥ 


২০১, 





এই চাই তুয়া পায় রাজ্যে মোর নাহি দায় 
প্রাণ দান কর এইবার । 

পুর্ব মত থাকি বনে সাধ্ৰী ফুল্পরার সনে 
ধর্ম বাখ্যা হৈয়া যাই পার ॥ 

পাথরের ভরে প্রাণ বাহির হুইয়া যান 
আর ত মা নাহি রহে প্রাণ । 

এইরূপ মহাবীর ডাকিছেন ধীর ধীর 
যতি বলে কর কালী ত্রাণ ॥ 


ইদানীং ক গতা মাতঃ কো মে এতে! ভবিশ্যৃতি । 
কুতান্তনগরং গচ্ছেদ্‌ বসন্তে সন্ধটাকুলঃ ॥ 


কালকেতু কান্দে কালী রুপা কর তাকে । 

কাতরে কাকুতি করে কণ্ঠ কারাগারে ॥ 
কালিকা ককরুণাময়ী কপালি কুন্তলা । 
কালরাত্রি কুরস্থাক্মী কাতর বসলা ॥ 
কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ । 
কলিঙ্গের কারাগারে কর মা প্রকাশ ॥ 
খৰ্বকে খালাস কর খল কর নাশ । 
খেলাছলে খড়গ ধরিয়া রাখ দাস ॥ 
গিরিজা গণেশমাতা গতি সবাকার। 
গোকুল রাখিলা গোপকুলে অবতার ॥ 

UID গভীর গর্জন গান্যে গেল মা শরীর । 
গলিত কর গ মাতা গলার জিকির ॥ 
ঘোরক্পাঁ ঘোরতপা! ঘর্ঘর ঘুষণা। 
খঘনরবা ঘর্ম মুখী খুচাই যত্্রণ্য ॥ 
ঘন শ্বাস বহে মা গ ঘন ঘন ঘাম । 
ঘরের দাসেতে স্বণা খুচাও ঘুষি নাম ॥ 
চরাচররূপা চণ্ডী চঞ্চল চিকুর। 
চোর পারা রৈয়! মা চকিতে হই চুর ॥ 





চি? 


চঞ্চল চেতন চণ্ডী চল্লিশ বন্ধনে । 

চরণে চালিল! মাতা চেষ্টা নাই মনে ॥ 
ছেদন কর গ মা ছত্তিশ জনে বান্ধে । 
ছলে ধন দিয়া ছাদ বিনা অপরাধে ॥ 
ছায়া হিন্না রাখ মা ছিকল ছিড়া যাই। 
ছার ধন ছাড়িলাম ছোট হইতে চাই ॥ 
জগত জননী জয়া জীব উদ্ধারিণী। 

জন্ম জরা মৃত্যুহরা জয়স্তীরূপিনী ॥ 
জানিলাম জালেতে জড়িয়াছি জীব যত। 
জর জর তেঞি জল বিনা হই হত ॥ 
কোর ঝঙ্কারেতে ঝাকে ঝাপিতাম পশু । 
ঝগড়া করাল্যা মাতা বাটো দিয়া বহু ॥ 
ঝাপিতে রাখ না ধন ঝাপিয়া তোমার । 
ঝঞ্চট ঝাড়িক্সা ঝাপ দিয়া হই পার ॥ 
ডঞ্ণ কাররূপিনী ঙ মাতা। 

ঙঞ হৈয় ঢাক অক্ষরের মাথা ॥ 

টদ্ধেশ্বর জায়! মা টঙ্কার কর্যা রাখ । 
টানাটানি প্রাণ মা গ টঙ্ক ধর্যা থাক ॥ 
টিট্‌কারি দিয়া মা টুটাও অবিরল। 
টিটারুর মত টুক্‌চারি চাই জল ॥ 

ঠগ নাহি মা আমারে ঠাঞি দেও পায়। 
ঠেকাইলা ঠাট দিয়! ঠারে প্রাণ যায় ॥ 
ঠাকুরাণী বট মাতা ঠদ্বয়রূপিনী । 

ঠেকনা ত্যাঙ্্যাছি তেঞি ঠিক নাহি চিনি ॥ 
ডিশ্ডিমবা্দিনি মাতা ডমরু বাদিনি। 
ডমখ নাদিনী মাতা ডশ্ফ নিনাদিনী ॥ 
ডাকিয়া না শুধাল্যা ডুকর্য! প্রাণ যায়। 
ডুবিয়া মরি গ মা ডাডুকা দুই পায় ॥ 





চি) 


রন 


ঢোল বাদারতা মাতা ঢাকবাস্যপ্রিয়া । 
চেল দেয় কবু নাহি জানি ঢঙ্গ ক্রিয়া ॥ 
ঢাল্যাছি আমার তন ঢাক্যা লও পায্স। 
ঢেকা যারে ঢোকে প্রাণ বারি হৈয়া যায় ॥ 
তাৰিনী ত্রিপুরা তারা তরঙ্গনাশিনী । 
তোতলা ত্ৰিলোক মাতা ত্রিকটবাসিনী ॥ 
তরাসে তোমার দাস তাজে কলেবর । 
ত্বরিত তরিয়া তোল তনয় তন্কর ॥ 

থর থর কাপে মা গ থাক্যা থাক্যা প্রাণ। 
খুয়্যা গেল্যা কারাগারে থাক্যা কর ত্রাণ ॥ 
দহ্ুজনাশিনী দুর্গা দক্ষের নন্দিনী । 

ছুষ্টের দরপ হর! দুঃখবিনাশিনী ॥ 

দীন দাসে দয়া কর দান দেহ প্রাণ । 
দিবারাত্র দহিছি মা দেখ্যা কর ত্রাণ ॥ 
ধুমাবতী ধনদা ধারিনি ধর্ময়ী । 
ধ্যানরূপা ধারণা ধীমতী ধরাদয়ী ॥ 
ধর্নকেতুক্থতেরে ধরিয়া তোল পায়। 

ধন দিলি ধায়্যা মা ধরণীতলে আয় ॥ 
নন্দ গোপস্থতা নারায়ণী নরমাতা । 
নরকবানিধী নারসিংহী নাগজাতা ॥ 

নানা যন্তরণাতে কান্দে নীচ কালকেতু । 
নয়ন নামিয়া চাও নফরের হেতু ॥ 

পরমা শকতি মা প্রধান পদ্মাবতী । 

পর্বত নন্দিনী পরাত্পরা পারগতি ॥ 
পশ্তমতি পাপী আমি পড়িস্থাছি পাকে। 
পায় করা পার কর প্রাণ ত না থাকে ॥ 
ফ্কাফর হৈয়াছি মা ফুত্কারে কর পার । 
ফিরা চাও ফোৎকারী ফুকরী বার বার ॥ 


২০৩ 


চিত 
ফল বেচি ফল খাই ফের দিল ধনে। 
ফণি ফণা মনি দিলা ফুল ছুনয়নে ॥ 
বরদাত্রী বলাকিনী বস্তু স্বরকপিনী । 
ব্ৰক্ষময়ী বরপ্রদা বৃষভবাহিনী ॥ 
বন্ধননাশিনী মা বন্ধন কর নাশ । 
বস্থদেব মত বালকের পূর আশ ॥ 
ভৈরবী ভবানী ভীমা ভুবন জননী । 
ভদ্রকালী ভ্রকুটি ভঙ্গিমা ভীম ধ্বনি ॥ 
ভক্তিহীন ভীতু ভরসা নাহি আর । 
ভূপের ভবনে ভৃত্য যায় মা তোমার ॥ 
মহিষমর্দিনী মধুটকটভ নাশিনী। 
মহামায়া মুক্তি রূপা মাতৃকাবাসিনী ॥ 
মনে কর্যা উর মাতা মহীর উপরে । 
মা মা বলিয়া! কান্দি মোহিত অন্তরে ॥ 
যশোদানন্দিনী যম ভগ্মনিবাৰিণী। 
যমুনাবাসিনী যোধা যাঙ্গিনী অভয় । 
যাতন! জুড়ায় মা গ যদি কর দয়া ॥ 
রবি স্থৃত ভয়নিবারিনী রমা কুন্দ! | 
রক্ষা কর রক্ষিণী রাঘব প্রিয়া স্বস্থ ॥ 
লক্ীক্ষপা লীলাবতী লাবণ্যললনা । 
লৈয়াছি শরণ লক্ষ্য কর লখুজনা ॥ 
বামনরুপিনী বিশ্বমাতা দিল! বস্তু । 
বৎস আমি বলিব কিবা অরণ্য পশু ॥ 
শঙ্ঘিনী শূলিনী শিবা শ্বানী শঙ্করী। 
শিখরবাসিনী শোভা শ্যামা শাকস্তরী ॥ 
শক্তি্ূপা শারদা শরণাগত রাখ । 
শশিমুখে পুত্র বল্যা শিশু তরে ডাক ॥ 
ষড়ানন মাতা বট্চক্র নিবাসিনী । 
বড়গুণ ধারিনী যী যড়ঙ্গরূপিনী ॥ 
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সবেশ্বরী সবসহা সর্বসহায়িনী । 
স্থকুমাবী সদয়। সকল প্রদায়িনী ॥ 
স্থৃতেরে স্মরণ কর সকল মঙ্গলা। 
সঁপিয়াছি সকল সদ্বর সর্বজলা ॥ 
হরিহরপ্রিয়া হরিণাক্ষী হৈমাবতী ৷ 
হিরণ্যকশিপে দিল! হঠাৎ, মুকতি ॥ 
হৈয়াছি ব্যাকুল মাগ হও অঙুকূল!। 
হরিলা দূরের ভয় হুইয়া আকুল! ॥ 
ক্ষেমন্ধরী ক্ষীণমধ্যা ক্ষোভবিনাশিনী । 
ক্ষুত্রতরে ক্ষমা কর ক্ষেত্রপ্রকাশিনী ॥ 
ক্ষরধার সম ক্ষত্রিয়ের গরজন। 
ক্ষণেক ক্ষিতিতে ক্ষম! রাখ ক্ষীণ জন ॥ 


কালকেতু কারাগারে কান্দিছেন বারে বারে 
কৈলাসে কালীর হৈল কোপ । 

আজ্ঞা দেন ইন্দ্রতরে যাও তুমি মহীপরে 
সপ্রীকের রাজ্য কর লোপ॥ 
পুত্ৰ দুঃখে ইন্দও কাতর। 

দেবী আজ্ঞা অঙুসারে চারি মেঘ একেবারে 
পবন সহিত মহীপর ॥ 

কলিঙ্গ ভাসিয়া যায় বিদ্যুত বজর তায় 
ছিন্ন ভিন্ন রাজার নগর। 

পুরী হৈল ছারখার প্রাণ রাখা হৈল ভার 
বঙ্ধ দেখ্যা রাজা থর থর ॥ 


কালুর রক্ষক যত সকল হইল হত 
পদ্মা দেন বীর শক্তি ছাড়্যা। 
কালকেতু হৈল শূর পাথর ফেলায় দূর 


জিজির দাড়.কা ফেলে ঝাড়্যা ॥ 
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করে বীর হান হান দেখ্যা সবে কম্পমান 
ভূপতির উড়িল পরাণ । 

মানিল চণ্ডীর পূজা তুষ্ট হৈলা চতু্ভুৰ্জা 
মেঘগণ নিজ ধামে যান ॥ 

হেনকালে রাণী কন শুন রাজা নিবেদন 
রজনীতে দেখ্যাছি স্বপন । 

দেবী পুত্ৰ এই ব্যাধ তেঞি এত পরমাদ 


গুজরাট কর সমর্পণ ॥ 
আপনি ধর গা ছাতা তবে রবে নিজ মাথা 
বিশেষিয়া কহিতে না পারি। 


প্রাণ করে থর থর কাপ্যা উঠে কলেবর 
শরীর হইল মোর ভারি ॥ 
দেখিয়াছি যে না রূপ শুন্য চমকিবা ভূপ 


মূৰ্চ্ছা হয় কহিতে আমার । 
এত বল্যা কৈতে চান বুকে যেন হানে বান 
প্রচার করিতে সাধ্য কার ॥ 


যোগিনী সাধনেতে ও এই । 

কূপ দেখ্যা যদি বাচে তবে বর পায় পাছে 
অষ্ট সিদ্ধি হাতে পায় সেই ॥ 

বেদেতেও আছে গাথা একদিন বিশ্বমাতা 
দরশন দিলেন গগনে। 

বিধি ইন্দ্র হুতাশন বাস্থ এই চারিজন 
জড়ীভূত তেজ দরশনে ॥ 

রামানন্দ করে খেদ কি কব শান্্রের ভেদ 
আট দিবসের সবে গান। 

তাহে আর পাই শোক নাহি দেখি বিজ্ঞ লোক 
মূর্খের হাতেতে যাবে প্রাণ ॥ 
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পুরোহিত কন্‌ শুনহ রাজন 
অবিলস্বে কর সাজ । 

রাজ্য দেও বীরে ছাতা কর শিরে 
ইথে নাহি তব লাজ॥ 
দেখ্যাছি ধর্ম পুরাণ । 

কালুর উপর চণ্ডিকার বর 
গুজরাট কর দান ॥ 

সভাগণ সব কন এই রব 
চিত্তেও লইল রাজার । চু 

শুন্যা মহীধর আল্যা ৰীরবর 
করে বহু পুরস্কার ॥ 

দিল মণিহার চামর রাজার 
ঝাজ ছাতা অশ্বগজ । 

কর্যা ঝলমল সাজিল সকল 
পঞ্চ বর্ণে উড়ে ধ্বজ ॥ 

চণ্ডীর চরণ করিল বন্দন 
পুজা করে বিধি মত। 

কালুর পদ্ধতি আনিয়া ভূপতি 
পূঙ্গা দেয় অবিরত ॥ 
বারতা পাল্যো ফুল্পরা। 

হৈয়া গদ গদ চত্ডিকার পদ 
পূজেন হুমতি ত্বরা ॥ 

দুই ঠাঞি পূজা লন চতু্জা 
বাষ্ কোলাহল নাট । 

বস্ত্র অভরণ ইনবেগ্ত চন্দন 


পুষ্প রচনার ঠাট ॥ 


যতেক রমণী করে জয়ধ্বনি 
আনন্দের নাহি সীমা। 

জীব উদ্ধারিতে মহীতে- কলিতে 
মহামায়ার মহিমা ॥ 

কোন কবি গান প্রভু হস্থমান 
করিয়া দেন মন্দির । 

বিশ্ব কর্মা সাথে এই দোষ তাখে 
তা হৈলে থাকিত স্থির ॥ 
বিশ্বকর্মা নির্মাণ । 

সত্য যুগে হত্যে আছে কীতি কত্যে 
স্থানে স্থানে বিছ্বামান্‌ ॥ 

কলিঙ্গে শুধাবা চিক্ক না পাবা 
এমনি বুঝিবা সব। 

যাতে দোষ পাই তাহা ছাড়্যা যাই 


নাহি পাবে দোষ লব॥ 


ধুয়া ॥ আগশক্করি তুয়া পদপদ্ষদ সার ॥ 
গঙ্গ পৃষ্ঠে কালুকে তুলিলা নৃপবর । 
সজ্জা কর্যা গুজরাটে চলিল সত্বর ॥ 
দামামা নিশান ঘণ্টা ঘড়ী বান ডক্কা। 
অরিকুল সকল দেখিয়! পায় শঙ্কা ॥ 
তুরঙ্গ কুরর সেন! খণ্তর মোহর । 
নকীব সচিব মুনস্থব ছত্রধর ॥ 
সমান বেশেতে ছুয্সো যায় ওজরাট। 
বার কোষে নাহি ধরে কটকের ঠাট ॥ 
শুভদিন করিয়া কালুর অভিষেক । 
করেন চণ্ডী পুজা ঘটা অতিরেক ॥ 
মহ! আনন্দিত লোক কালুর সহরে ॥ 
যমপুর হৈতে বীর ফিরা আল্যো ঘরে॥ 


© 
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উলু উলু কোলাহল সকলেতে করে। 
আপনি কেশরী সিংহ শিরে ছত্র ধরে ॥ 
বীরের সমুখে খাড়া নকীব ফুকরে । 
ধু ধু খু ধু নহবদ চখের উপরে ॥ 
যত লুট হৈয়াছিল কালুর সহরে। 
বুঝিয়া সবারি ধন দেন নৃপবরে ॥ 
পূর্বমত গুজরাট নিরমাণ করে। 
গদ গদ ফুলরার বাকা নাহি সরে॥ 
কেশরী সিংহেরে কালু করিল সম্মান। 
বুঝ্যা বুঝ্য। অমাত্যগণেরে দেয় দান ॥ 
ভূপতিরে ফুল্পরা যোগায় উপচার । 
রাণীকে পাঠায় কত করা। ভারে ভার ॥ 
ভূপতির সঙ্গে ফুলরার পরিহাস । 
সাত দিবসের পর যায় রাজ! বাস ॥ 
রাজ! হৈয়া কালকেতু করেন কৌতুক । 
ফুল্পরা লইয়| কত করিছেন সুখ ॥ 
ফুল্রাকে কন কারাগারের যে দুখ । 
শুনিয়া কান্দেন রামা আমুরয়ে মুখ ॥ 
ধীরে ধীরে ফুলপর! কহেন নিজ দুখ । 
্ঃ বীর কন মরি মরি আহা বুক বুক ॥ 
ধু এইরূপ কিছুকাল রন মহি পরে। 
লোক হিত লাগি সন্গযাসীতে ভাষা করে ॥ 


কালকেতু বহুকাল ভোগিলেন মায়া জাল 
পু্পকেতু নামে হৈল স্থত। 
ষুবাকাল হৈল তার তাকে দিল রাজ্যভার 


কালু সদা ভাবেন অচ্যুত ॥ 
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তুলশীর মালা করে কপালে তিলক করে? 
ভক্তি শাস্ত্র শুনেন সততা । 
যদি কারু দেখে দুখ বিদরিয়া যায় বুক 


শুনিলেও কান্দে কালু কত ॥ 


প্রাণী মাওরের হিংসা নাঞি। 


সদা আচরণ ধর্ম নাহি আর কোন কর্ম 
মুক্তি পদ ২চান যার ঠাঞ্রি*২ ॥ 

দুঃখী দেখি দেন ধন জিজ্ঞাসেন ঘন ঘন 
পশুপক্ষী কীট আদি যত। 

আহার যোগান বীর কষ পদে মন স্থির 
ব্যাধ হৈল যুধিষ্ঠির মত ॥ 

সন্বগুণ বিনা আর কোন গুণ নাহি তার 
চণ্তীর পূজার এই ফল । 

বিষ্ণু ভক্তি প্রদায়িনী মুক্তির স্বরূপা তিনি 


কন বেদ পুরাণ সকল ॥ 

না হইলে হরিভক্তি মুক্তি নাহি দেন শক্তি 
আগমে কহেন মহেশ্বর । 

না হৈলে শক্তিতে মতি বিষুণতে না হয় রতি 
কারণতা৷ দুয়ো পরস্পর ॥ 


আগম পুরাণ স্মৃতি অস্তে নারায়ণ স্মৃতি 
কালুর হইল শাপ ভোগ । 

অন্তরে ভাবিয়া হরি নরতঙ্গ পরিহরি 
ফুল্লরাকে লন সহযোগ ॥ 

শৃক্ত হৈল গুদৱাট সদা ক্ন্দনের হাট 
পুষ্পকেতু হইলা৷ ফাফর । 

স্বর্গ হৈতে আসে রথ পরকাল দুর্গপথ 


ছায়া লৈয়া গেলা নীলান্বর ॥ 


2 ধরে ২ কৃষ্ণ ঠাঞি ('চান' শব্দ বাদ) 





চণ্ডীমঙ্গল ২১১ 


লৈয়া সেই নরদেহ গেল বল্যা লেখে কেহ 


পণ্ডিতের! করিবা বিচার । 


চণ্ডীর পূজাতে ফল ইতিহাস এ সকল 


যতি লেখে যাহা! পায় সার ॥ 


ধুয়া ॥ শিক্গাডগ্থুর ইত্যাদি ॥ 


হুরগোৌরী বিরলেতে আছেন কৈলাসে। 
দেবগণ নিত্য আস্তে পূজিবার আশে ॥ 
কৈলাসের শোভা ৯যে করেন? নিরখণ । 
যেদিকে তাকান আখি ভুলা রন* মন ॥ 
নব জলধর বর্ণ বৃক্ষ মনোহর । 
নানা বর্ণ পুষ্প তাহে স্থগন্ধ সন্দর ॥ 
শাল তাল তমাল পিয়াল যে কুবল। 
হিস্তাল খদ্দির ধব অজু ন পাটল ॥ 
*আম্ পীত* কদম্ব উড়ম্ব বিদ্ব নিদ্ব । 
হরিতকী বিভীতকী শিংশপা দাড়িদ্ব ॥ 
জ্রপর্ণাপকটী বকঃ বকুল কাঞ্চন । 
অশোক কপিদ্ধ বিন্ধ অগুকু চন্দন ॥ 
জন্বীর শরলদারু জন্ব শাল্মলী। 
পিঞ্ললী শিরীষ শমী বহল! লবলী ॥ 
তিস্তিড়ী করঞ্জ পুগ পনস কদলী । 
বিকঙ্ষত পুন্রাগলাদলী আতা কলি ॥ 
লকুচ পেয়ার!” ভ্রাক্ষা! তুর্জপত্র রাজ । 
কিংশুক অশ্ব যথচছদ বনমাঝ ॥ 
অশ্বকৰ্ণ ইঙ্গুদী যে খপূর ছোলঙ্গ । 
খজুর বাদাম মুচকুন্দ নাগরঙ্গ ॥ 

তার মধ্যে পারিজাত পঞ্চবিধ বন । 
তাহার মধ্যেতে পুরী শতেক যোজন ॥ 


১ সভে করে ২ রয় ৩ বকুল ও আঙ্মাতকী * বট * আনিক্ষ। 





২১২ 





চণ্ডীমঙ্গল 
রত্বের প্রাচীর তাহে ধ্বদ ষোল শত । 
অষ্টদ্বারে দিকপাল ইন্দ আদি যত ॥ 
তার মধ্যে দিব্য পুরী মাণিকে খচিত। 
অন্দাতপ মন্দ বাস মন্দ বহে শীত ॥ 
সেবা করিছেন যত দেবকন্যাগণ । 
গন্ধ কিন্নরে গান কৰিছে সঘন ॥ 
চারিদিকে তপিছেন ব্রহ্ম ঝবিযত। 
বেদ স্তি» পুরাণের ধ্বনি অবিরত ॥ 
মন্দিরের মধ্যেতে বসিয়া গৌরী হুর । 
ব্ৰহ্মা আদি সমূখে দাড়ায় জোড়কর ॥ 
প্রণাম করেন যত লোটায়্যা অবনী২। 
প্রভুর চরণে বাজে মুকুটের মণি ॥ 
যতি বলে আমার মুকুট নাই মাথে। 
আমার প্রণাম না হইল ভূতনাথে ॥ 


নাচিছেন বিদ্যাধরী দেখিছেন মহেশ্বরী 
তালভঙ্গ হইল তাহার । 

চণ্ডী কন র্ূপবতি কি দেখ্যা চঞ্চলমতি 
কূপের গৌরবে অহঙ্কার ॥ 

যাও তুমি মহীপর পাবে পতি মনোহর 
পায়য। পুন হইবে বিচ্ছেদ । 

যেমন ভাঙ্গিলি রঙ্গ হবে তোর সুখ ভঙ্গ 
করিবি অনেক তুই খেদ ॥ 

শুনিয়া এতেক বাণী রত্রমালা শিরে হানি 
কান্তা কন মার পদতলে । 

আজ্ঞা কর ভগবতি কি হৈল আমার গতি 
এত বল্যা ভাসে আখি জলে ॥ 


3 প্রতি ২ ধরণী 


চণ্ডীমঙ্গল ২১৩ 


ত্যজি আমি স্বৰ্গলোক বন্ধু গণে তাজ শোক 
বন্দিলাম গুরুগণ পায়। 


কুতাঞ্জলি কর্যা পাণি কহেন এতেক বাণী 
হেন কালে ভক্ম হৈল কার ॥ 
ইছানী নগর নাম রাঢ় দেশে এক গ্রাম 
গন্ধ বান্যা আছে লক্ষ্মীপতি ৷ 
রত্্মালাঘরে তার আইল! মহীর পরে 
কন্যা হৈয় *জন্মিলেন সতী? ॥ 
উজানী নগরে ঘর ধনপতি সদাগর 
লহনা নামেতে জায়া তার। " 
সন্তান না হয় তার খেদ করে বার বার 


বিবাহ করিতে হৈল আর ॥ 


লক্ষ্মী পতি বণিকের খরে। 

সেই কন্যা রূপধাম খুলনা হৈয়াছে নাম 
ঘটকে ' সন্ধান যায় করে ॥ 

কন্যা অতি রূপবতী ইষ্টদেবে বৃতি মতি 
মনোহর বাক্য বুদ্ধি গতি। 

কেশ বেশ অভরণ শকন্যার যে সথলক্ষণ*্ 
শুন্যা তুষ্ট হৈল ধনপতি ॥ 

লক্ষ্মীপতি কৈল পণ এই কন্যা সমর্পণ 
ধনপতি তরেতে করিব। 

পরস্পর কথা হৈল লিপিবদ্ধ কর্যা লৈল 
ছুই সাধু সদা ভাবে শিব ॥ 

ব্যবহার কর্ম মর্ম লৌকিক বৈদিক কর্ম 
ছুজনাই কৈল আগ্যোপাস্ত । 

লিখিলে জঘন্য রস শিষ্ট ঠাঞি অপযশ 
প্রবীণের মত লিখে শান্ত ॥ 

১ ইহুলা। উৎপতি ২ লক্ষ ৩ ৰন্ধা চিহ্ন জত ধন 





২১৪ 





চণ্ডীমঙ্গল 


লহুনার ডরে গুপ্তে বিয়া করে 
পাছে জানিল লহনা। 

ধনপতি তরে অঙ্ুযোগ করে 
না চেনো প্রভু আপনা ॥ 

নাহিক সন্তান তুমি ধনবান 
সংসার করাব আর । 

আমারে না কৈয়া নীচ মত হৈয়া 
কেন করিল! সংসার ॥ 


যে কর্যাছ সাধ্য নাঞি। 

সে মোর ভগিনী আছি একাকিনী 
আন তারে এই ঠাঞি॥ 

এতেক কহিয়া সঙ্দা কর্যা দিয়! 
জ্রব্য দেয় ভারে ভারে। 

তবে ধনপতি দেখিয়া স্থমতি 
ঘরে আনে খুলনারে ॥ 


মঙ্গল আচার করে। 


লহন! স্থমতি ন্েহ করে অতি 
কন্তা যেন আল্যো ঘরে ॥ 

খুড়ার দুহিতা পাক্কা হরষিতা 
ঘরে নাহিক সম্তান। 

তারি করে কোলে সেও দিদি বোলে 
সদা করয়ে সম্মান ॥ 

সাজায় কাছায় ধরিয়া খাওয়ায় 
চক্ষের আড় ন! করে। 

জাগাইয়া তোলে বসাইয়া কোলে 
মায়ের মত আচরে॥ 

সদা মিষ্ট কথা কহে ছুই সতা 
সাধুর শুনহ কথা। 

এক পক্ষ হৈল বাড়ী বন্তা রৈল 


রাজা না পায় বারতা ॥ 


জ্রব্য ভারে ভারে ভেটিতে বাজারে 
লইয়া চলে ত্বরায়। 

রাঢ় দেশে ঘর বৈদ্য মহীশ্বর 
বিক্রমকেশরী রায় ॥ 

বল্লাল ভূপতি যাহার সম্ভতি 
গোঁড় রাজোর ঈশ্বর । 

যায়্যা ধনপতি করিল প্রণতি 
তুষ্ট হৈল মহীশ্বর ॥ 
শিষ্টাচার কথা হৈল। 

বিবাহ বারতা আছি গৃহ কথা 
রাজা তরে সাধু কৈল ॥ 

রাজ্যেশ্বর রায় কত আসে যায় 
লেখাপড়া কিবা তার। 

আছে পক্ষী কত গঞ্জে অবিরত 
পঞ্চর আছে হাজার ॥ 

পণ্ডিত মণ্ডলী বলিয়া সকলি 
সদ! শাস্ত্রের প্রসঙ্গ । 

কত প্রহেলিকা নিগমের টীকা 
বেদ অঙ্গ উপ অঙ্গ ॥ 

যতি কহে সার প্রহেলিকা ছার 
স্ত্রী শৃদ্রে কৰিছে কত। 

রাখালিয়া ঠার কি তার বিচার 


লিখি প্রবীণের মত ॥ 


ধুয়া ॥ মা দেহি চরণে শরণত ॥ 
বাজার সভাতে নানা শাস্ত্রের প্রবন্ধ । 
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত যে ছন্দ ॥ 
জ্যোতিষ সংহিতা এই বেদ অঙ্গ ছয় । 
উপঅঙ্ চাইর পুরাণ স্যায়ময় ॥ 


২১৫ 
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ধৰ্ম্ম শাস্ত্র মীমাংসা লইয়া যে চাইর। 
উপবেদ চাইর যে বেদের বাহির ॥ 
"আয়ুর্বেদ ধনের গন্ধর্ধের বেদ। 
অর্থশাস্্র লইয়া চারি উপবেদ ভেদ ॥ 
চার্বাক সৌগত জৈন সোম দিগঙ্গর । 
নান্তিকের শাস্ত্র এই আর অবান্তর ॥ 
ইবশেধিক মীমাংসা বেদান্ত পাতরল। 
তর্ক সাংখ্য আস্তিকের দর্শন সকল ॥ 
ইহার বিশেষ কৈতে যাবে বভকাল। 
ভাষার পুস্তকে কেনে এতেক জগ্জাল ॥ 
কাব্যশাস্ব নাটক নাটিকা অলঙ্কার । 
সংহিতা ভারত রামায়ণ ধশ্মসার ॥ 
পঞ্চ রাত্র তন্ন আর আগম জামল । 
এক আগমেতে এই চতুব্বিধ ফল ॥ 
কামশাস্ব আদি সদ! সভাতে বিচার । 
ভূপতিরে ধনপতি করে পরিহার ॥ 
আজ্ঞা হয় বাণিজ্যেতে যাই একবার। 
রাজা বলে কিছু কা আছেও আমার ॥ 
চামর পাহাড়্যা অশ্ব ভোট আর শাল। 
অযুত টাকার আন্যো যাও হে নেপাল ॥ 
শালগ্রাম শিলা আন্যে। লক্ষ্মী নারায়ণ । 
শুন্যা সাধু প্রণমিয়া করিল গমন ॥ 
বাড়ীতে আসিয়া কহিলেন বিবর্ণ । 
নৌকা সাঙ্দাইয়া পুরিলেক নানা ধন ॥ 
শুভদিন করিয়া চলিল সদাগর। 
অজয়ের ঘাটে উঠে নৌকার উপর ॥ 
অভয়ার চরণে মজুক মোর মন। 

যতি রচে সকলের মঙ্গল কারণ ॥ 





রায়বীশ্যা তীরন্দাজ করিয়াছে ভাল সাজ 
তোপচী ঢালীর হান হান ॥ 

ধনপতি সদাগর উঠিল নৌকার পর 
বাজে দামা উড়িছে নিশান ॥ 

ভাউলা। মহল গিরি মখমলে ছই দিবি 
কোশাকুশী বজরা উলাক । 

কাকচাঙ্গী জলকর ময্বরপন্থীর পর 
স্থবর্ণে কর্যাছে ছাকাছাখ১॥ 

কাটোয়ার ঘাট দিয়া গঙ্গাতে পড়িল গিয়া 


স্বান করা করিল তর্পণ । 

পূজা করা! গঙ্গা জলে কান্দিয়া গঙ্গাকে বলে 
তুমি মাতা নিস্তার কারণ ॥ 

স্বৰ্গ পাতাল ভূমি নিস্তার করিলা তুমি 
স্বর্গে মাত! হৈল! মন্দাকিনী । 

মহীপরে ভাগিবথী পাতালেতে ভোগবতী 
নিস্তারিল| জগৎ তারিনী ॥ 

তগীরথে রুপা করি আইলা পরমেশ্বরী 
দয়াময়ী জগতজননী | 

নিবেদেই তুয়া পায় তোমার নিকটে কায় 
তাজি এই কর্যো নারায়নী ॥ 

দরশনে মুক্তি হয় নাম লল্যে যম জয় 
অবণেতে মহাপাপ নাশ । 

পরশের ফল বেদে কহিতে নারেন ভেদে 
কৈবল্য পদেতে হয় বাস ॥ 

স্বান পান করে যেবা তার ফল কৰে কেবা 
আস্থ পল্যে গোলকেতে বাস । 

আমি শিশু পাপমতি অসম সাহস অতি 
তোমাতে মরণ করি আশ ॥ 


২১৮ 


এত বল্যা ধনপতি অষ্টঅঙ্গ করি নতি 
উঠে পুন নৌকার উপর । 

পবন বেগেতে যায় নায়্যাগণে গীত গায় 
তত্বিপুর ছাড়ায় সত্বর ॥ 

বড়গঙ্গা ছাড়াইযা গাবুরার নদী দিয়া 
কোচাড়ের দেশে উপনীত। 

তুরঙ্ষ চামর ভোট কন্ধরীর বান্ধে মোট 
নেপালেতে চলিল ত্বরিত ॥ 

গণ্ডকীর নদী বারা! নেপালে উত্তরে যাক্সযা 
শালশিল কিনে নানামত। 

এক বর্ষ হয় তায় যতি রামানন্দ গায় 
খুলনার শুন কথা কত ॥ 


চতুর্থ দিবসের রাত্রের পাল! 
ধুয়া ॥ কি কর রে জঞ্জাল ॥ 

খুলনাকে লহনা কন্যার স্বেহ করে। 
শ্বাশুৱী ননদ আর কেহ নাহি ঘরে ॥ 
খুলনাও সেবা করে মায়ের সমান । 
ছশ শীলা দুবলা দাসী দুষ্ট করে কান্‌ ॥ 
একদিন লহুনাকে বুঝায় বিরলে । 
বড় মা বুঝিবা পাছে ঝাপ দিবা জলে ॥ 
স্মরিবা তখন যবে জলিবা অনলে । 
সাধে সাপ ধরা! বান্ধ আপনার গলে ॥ 
এখন খুলনা আছে বয়সে ছাওয়াল। 
বড় হইলে তোমার হইবে অই কাল ॥ 
শেষ পক্ষে সকলেরি হয় অতি মায়া । 
বন্ধ্যা তুমি বুড়া হৈল। নামমাত্ৰ জায় ॥ 
লহনা বলিল মোর মনে ইহা আছে। 
কিন্ত মোর প্রাণ এ খুলনার পাছে ॥ 





চণ্ডীমঙ্গল ২১৯, 


উহার সন্তান হৈলে গোষ্ঠীর উদ্ধার । 

অই ভাল থাকে মোর এই উপকার ॥ 
দাসী বলে মা তোমারে কর্যাছি পালন । 
প্রাণ কান্দে আমি ত করিব নিবেদন ॥ 
এইরূপে প্রতিদিন লওয়ার কুমতি । 
খুলনাকে বিরলে বুঝায় এখা কতি ॥ 
তোমাকে দাসীর পারা করিবে লহনা । is 
ছালা। তুমি বুঝিতে না পারিছ আপনা ॥ 
মিছ! দেহ কৰিছে সাধুর তোষ লাগি। 
পরিণামে জানিবা মা হবে মুখভাগী ॥ 
সংসারের কর্তা তুমি বিষয় তোমার । 
তেঞি ত তোমাকে করে এত পুরস্কার ॥ 
তুমি কেন উহার দাসীর মত থাক । 
তেজ কর্যা আপনার ভার ভ্রম রাখ ॥ 
খুলনা বলেন তিনি ভগিনী আমার । 
সাধুর প্রধান বধূ আমি দাসী তার ॥ 

দুষ্টা দাসী বলে ভাল পাছুতে বুঝিবা । 
এইকূপে কুমন্থণা দেয় রাজ দিবা ॥ 
গ্রামেতে আছিল এক ব্রাহ্মণের নারী । 
ছেদভেদ অনেক জানয়ে জাদুগারী ॥ 
তাকে দিয়া দুজনার জন্মাইল ভেদ । 
যতি বলে জঘন্য রসেতে পাই খেদ ॥ 


ভেদ হৈল ঘরে ঘরে সতীনে কন্দল করে 
নীচ রসে কথা হয় কত। 
চণ্ডীর মহিমা কব তা লিখিলে ভণ্ড হুব 


স্ণাতে হুইব নীচ মত ॥ 
এক পত্র লেখাক্স লহুনা । 

সাধুর অক্ষর মত খুলনানে গালি কত 
কাড়্যা লব! সকল গহনা ॥ 


২২৯, 





চস্তীমঙ্গল 


ছাগল চবিয়া খাবে ঘরে না যাইতে পাবে 
নীচ মত কর্যো তাকে গণ্য । 

সাধুর নামেতে পাতি লিখিল অনেক ভাতি 
হপ্ত কলম্যারে থাকু ধন্য ॥ 
আর কিছু লেখে তার পর । 


দেওয়ান মৃদুদ্দি মোর সকলি জানিবা চোর 
ত্বরা আসিতেছি আমি ঘর ॥ 
লিখিয়া করিল খাম দিল লহনার নাম 


পাতি লৈয়া আল্যো একজন । 

কেহ নাহি চিনে তারে দেওয়ানেরে অন্ধকারে 
পাতি দিয়া করিল গমন ॥ 

দেখ্যা লহুনার নাম দেওয়ান না খোলে খাম 
দিল নিয়া লহনার হাতে । 


ধর্মের কেমন গতি পাতি পাক্কা পাপমতি 
সকলেনে শুনায় প্রভাতে ॥ 

দেওয়ান মুছুদ্দি কয় এমনো। কি কথ হয় 
ক্ষমা কর এ সব কীর্তন। 

পাপিনী বলিল তবে তার আজ্ঞা নাহি রবে 
তবে আমি তাজিগা জীবন ॥ 

বুঝিস্থ উহার সঙ্গে আছ কেহ কোন রঙ্গে 
লিখ্যাছেন এই সে কারণ । 

শুনি সবে এত বাণী দুই কৰ্ণে দেয় পাণি 
আর কেহ না করে বারণ ॥ 

দাস দাসীগণ যত ছষ্টাকে বুঝায় কত 
কাকু কথ! না শুনে লহনা । 

যতি রামানন্দ কয় লহনা কি পাপময় 


কাড়্যা লৈল সকল গহনা ॥ 
করুণা ধুয়া ॥ শ্যামা মা কি আমার মনদুখ কিছু 
জানে না রে কাল্যা মারে ॥ 
-.  কাড়িয়া লইল খুলনার অলঙ্কার । 
দেখ্যা দাস দাসীগণ করে হাহাকার ॥ 





চণ্ডীমঙ্গল 
নগরেতে সকলে পাইল সমাচার । 
শুন্যা সৰে চমকিত একি ছুরাচার ॥ 
সবে আন্তা পাপিনীবে করে পরিহার ॥ 
কাকু কথা নাহি শুনে করে তিরস্কার ॥ 
পরিধেয় বসন লইল খুলনার । 
খাদি পর্য! কুলবধু ভাবেন অসার ॥ 
সকলের মুখ পানে চান বার বার। 
দেখা সকলের প্রাণ নাহি রহে আর ॥ 
কুলবধু খাদি পর্যা লাজে মৃতপ্রায় । 
কান্দিয়া ধরেন লক্ষ্মী সকলের পায় ॥ 
অঙ্গ ঢাকা বস্ মোরে দেও কোন জন। 
কাদিয়া সকলে নিয়া যোগায় বসন ॥ 
সকপেরে দিবা দেয় কঠিন বচন। 
সে কথা শুনিয়! বস্ত্র দিবে কোন জন ॥ 
পাপিনীর পায় ধর্যা কান্দেন স্থমতি। 
ক্ষমা কর অপরাধ করিয়াছি কতি ॥ 
কন্যা সম দিদি মোরে কর্যাছ পালন । 
অল্প অপরাধে দিদি দুষ্ট কৈলা মন ॥ 
দাসী ‘আমি তোমার নাহিক অন্য মন । 
বস্ত্র দিয়া কর দিদি লঙ্দ্দ। নিবারণ ॥ 
যত স্মেহ ছিল দিদি সব পাসরিল1। 
কেমন পরাণে মোরে খাদি পরাইলা॥ 
কত না আখটি তুমি সৈয়াছ আমার । 
একে কালে দিদি কি শুধিলি সব ধার ॥ 
তোমা বিনে কে আমার আছে আর ঘরে। 
কান্দি কর্যা বড় কথা কও নাহি ভরে ॥ 
এত বল্যা গল! ধৰ্যা মুখ পালে চান। 
যতি বর করয়ে করুণা সরস গান ॥ 





২২২ চণ্ডীমঙ্গল 


লহনা কহিল ভাই স্বামী সম গুরু নাই 
ভার আজ্ঞা করহু পালন। 
নহিলে বিপাক হবে দুজনারি প্রাণ লবে 


আজ্ঞা যদি করহ চালন ॥ 


এত বলা পাতি দিল হাতে৷ 
খুলনা কহেন বাণী সত্য মিথ্যা নাহি জানি 
এই পত্র করিলাম মাথে ॥ 
চন্দ্র সুর্য সাক্ষী হও পাপ পুণ্য বুঝা লও 
ঠৰ পতি আজ্ঞা শুন্তা যাই বনে। 
তুমি দেব আদি মূল রক্ষা কর্যো জাতি কুল 
বন্দিলাম তোমার চরণে ॥ 


পতির চরণে করি নতি। 

প্রণাম সবারি পায় দেখ দুঃখী বনে যায় 
এত বলা! চলিল! স্থমতি ॥ 

দেখিয়! সকলে কান্দে ছাল্যাও না প্রাণ বান্ধে 
ধিক্‌ ধিক্‌ করে পাপিনীরে। 

দাসদাসী পরিবার রক্ষক অবধি আর 
ভূমে পড়্যা ভাসে আখি নীরে॥ 

সবে বলে হায় হায় হৈল সৰবনাস্যা দায় 
জাতি গেল রাজা লবে ধন। 

পড়িয়া ধরণী তলে মুছুদ্দি সকলে বলে 
কেন মা যাইবা তুমি বন্‌॥ 

যাবে মো সবার মাথ।* বনে না যাইও মাতা 
কুমতি বলুক কুবচন্‌ । 

আমরা না রাখি ভয় যার ধর্ম তার জয় 

ঠি দ্বায়ী হব মোরা কয় জন্‌ ॥ 
* টি তি বনে গেলো দো সবার সা! বাবে অখবা বনে না গেলো সাধ ্্ধ হন তবে মো 
সবার মাখা যাবে তোমার তর নাই 








চণ্ডীমঙ্গল ২২৬ 
ধর্ম আছে লোক আছে লোকে কি না করে পাছে 
যাবে নহে মো সবার শির । 


খুলনা কহেন বাণী পতি বিনা নাহি জানি 
সেই পত্র করিয়াছি স্থির ॥ 
একবার স্থির করি আর মত নাহি ধরি 


আমি জানি স্বামীর লিখন্‌। 
লোক ধৰ্ম সাক্ষী কর্যা লৈয়াছি মস্তকে ধর্যা 
যতি বলে কিবা দড় মন ॥ 


ধুয়া ॥ তার গ তারিণি এইবার মোরে মা ॥ 
হাফজখানাতে আছে অনেক ছাগল । 
খুলনা চলিলা লৈয়া ছাগল সকল ॥ 
সকল লোকেতে বলে হায় হায় হায়। 
বাকল পরিয়া সীত! বনবাপে যায় ॥ 
কেহ বলে সীতার সঙ্গেতে তবু রাম। 
পুত্র সম ছিলেন লক্ষ্মণ গুণধাম ॥ 
ভ্রৌপদীর বস্তু হব্যা ছিল ছুর্যোধন। 
দেখিলাম খুলনার ছূর্গাতি তেমন ॥ 
রাজকন্যা সম মা বাজার যেন নারী । 
কেমনে ফিরিব! বনে সহিতে না পারি ॥* 
খুলনা চলিলা মাঠে ছাগল লইয়া । 
পাছে পাছে ফিরিছেন পাগল হুইয়া ॥৭' 
অনেক ছাগল তার সবেশী প্রধান । 
যে দিকে ছাগল যায় পাছে পাছে ধান্‌ ॥ 
একদিকে গোছাইতে আর দিকে যায় । 
কান্দিয়! বলেন দুর্গা ঠেকাল্যা কি দায় ॥ 
আচ্ছাদন নাই আতপেতে তঙ্গ জলে । 
অবসর নাই বসিবেন তরুতলে ॥ 


* প্র, পা, নৰীনকুষারী: 1 প্র. পা. শিশুগণ সঙ্গে চলে আকুল হইয়া 





২২৪ 





চণ্ডীমঙ্গল 
পিপাসাতে ছাতি ফাটে কাছে নাই জল। 
দূরে জল খাত্যে গেলে হারায় ছাগল ॥ 
বস্ত্র ভিজা ভূমিতলে বায়্যা পড়ে ঘাম। 
ফাফর হইয়া সদা লন ছুর্গানাম ॥ 
শুন্যাছেন ছর্গানামে দুর্গ হৈতে তরে। 
দুর্গা দুর্গা বলিয়া ডাকেন উচ্চন্থরে ॥ 
তপ্ত বালুকাতে পদ ঝাঝাইয়| যায়। 
রাঢ় দেশ পাথর কুরাই কত তায় ॥ 
সন্ধাকালে ছাগল লইয়া যান বাড়ী। 
পোড়া ভাত লহনা আনিয়া দেয় বাঢ়ি ॥ 
লোনে পোড়া ব্যঞ্জন আলুনি কোনদিন । 
মুখে নাহি যায় তা কান্দেন রাত্রদিন ॥ 
দাকুণ জঠরানলে দহে কলেবর। 
ঢেঁকিশাল! বল্যা দিল শয়নের ঘর ॥ 
ধুলা মশা কীট পিপীলিকা তাহে কত। 
যতি বলে খুলনা কান্দেন অবিরত ॥ 


প্রভাতে লহনা উঠি চালু দেয় এক মুঠি 
জল খাত্যে খুলনার তরে। 


আঞ্চলে বান্ধিয়া তাই ভয়ে যান ধাওয়া ধাই 


ব্যাজ হৈলে অপমান করে ॥ 
নিকটে ছাগল রাখা মানা । 

নিকটে কোথায় ঘাস ছাগল করিবি নাশ 
ঘাসের বনেতে কেন ঘা না ॥ 

শুনিয়া এতেক বাণী কান্দেন শিবেতে হানি 
ভয়েতে ছাগল লয়্য! ধান্‌। 

বনে ঘাত্যে ভঙ্গ পান না গেলেও অপমান 
দুৰ্গা বল্যা কান্ডা বনে যান্‌॥ 








চণ্ডীমঙ্গল _ 
মনুন্য দেখিলে লাজ লুকান বনের মাঝ 
পুরুষ দেখিলে উড়ে প্রাণ । 
ত্যজিলেন স্বত্যুভয় সরে চিন্তা ধর্ম রয় 
ছুর্গাকে বলেন কর ত্রাণ ॥ 
সর্পের নিকটে যান্‌ তন দিতে চান দান্‌ 
বাঘ দেখ্য! দাণ্ডান সমুখে । 
হিংসকেতে নাহি খায় ঠেকিলেন বড় দায় 
[] পড়িলেন ঘোরতর দুখে ॥ 
যেখানেতে জল পান স্থান কর্যা জল খান্‌ 
ফলমূল মিলে কোন ঠাঞি। 
এক বস্ত্র পরিধান্‌ তাই পর্যা হয় স্বান 
শুকাবার তার লক্ষ্য নাঞি॥ 
কেহ কিছু লৈয়্য। যদি যায়। 


পুরুষের নাহি লন্‌ দূরে থাক্যা কাছা কন্‌ 
খাত্যে দিয়া ঠেকিবে কি দায় ॥ 

এ পরাণে কিবা কাম বিধি যদি হৈল বাম 
এত বল্যা করেন রোদন। 

যে আনে খাবার দিতে ফাফর হুইয়া চিতে 
কাণন্যা যায় আপন ভবন্‌॥ 

নারীগণে যাহা আনে তাই খান সাবধানে 
কথা কৈতে নাহি অবকাশ । 

যতি রামানন্দ কয় কেবল জাত্যের ভয় 


তেঞ্রি রাত্রে যান নিজ বাস ॥ 


বরাড়ী ॥ ধুয়া ॥ হায়রে দারুণ বিধি অরে এই ছিল আমার 


কপালে রে দারুণ বিধি অরে এই ॥ 


রবিবহে খরতর জর জর কলেবর 
খুলনা বসিলা তরুতলে । 
ছাগল হইয়া হারা ফিরেন পাগলি পার। 


ভাসিছেন নয়নের জলে ॥ 


২২৫ 


২২৬ 





রর ঙ্গল 
বিষম শোকের ভরে 


মুখে নাহি কথা সরে 
প্রাণ বুঝি লইল ছাগলে । 
ছাগলের পাছে মন বিষম কণ্টক বন 
দহিছেন দঠর অনলে॥ 
ধাইয়া যাইতে চান ক্ষুধায় আকুল প্রাণ 
s হায় হায় শরীর না চলে। 
পাপ লহনার্‌ ভরে কান্দিছেন উচ্চব্বরে 


প্রাণ লবে ছাগলের ছলে ॥ 
তিতিক্ষাতে মরা যত আর দুখ সবে কত 
কর দড়ি দিতে চান গলে । 
উজানী নগর বাসী দেখিতে মিলিল আসি 
যতি বলে দেখো রে সকলে ॥ 


খুলনা ছাগল লৈয়া ফিরেন কাননে । 
বিদ্যুত বজ্র শিলা বিষে সঘনে ॥ 
ঝড় বৃষ্টি শরীরের পর হয় কত। 

দুর্গা দুর্গা বলিয়া কান্দেন অবিরত ॥ 
বগ্রখানি কেহ দিলে নাহি লন ডরে। 
ভিজা বাসে শুইয়৷ থাকেন গিয়া ঘরে ॥ 
বস্তু দিতে লহনাকে বলে কত জনে। 
না শুনিয়া ক্রোধ কর্যা থাকে মনে মনে ॥ 
দাস দাসী অমাত্য কান্দিছে অবিরত । 
লহনাকে শ্রণিপাতে বুঝাইছে কত ॥ 
দ্বিজ পুরোহিত আদি বুঝান সকলে। 
কান্দিয়া তখন দুষ্টা মারিবার চলে ॥ 
সাধুর নিকটে সবে পাঠায় লিখন। 
খুলনাকে কহিল লিপির বিবরণ ॥ 
পুরবাসী লোক যায় ইছানি নগরে। 
লক্ষ্মী পতি সাধু শুন্যা কান্দে উচ্চস্বরে ॥ 


“le 





চল ২২৭ 


খুলনার মা কান্যা পড়িল যহীতলে । 
নগর বাশীরা শুন্তা ভাসে আখি জলে ॥ 
খুলনার কর্মে এই লিখিছে বিধাতা । 
বিশেধিয়! জিজ্ঞাসা করেন পিতামাতা ॥ 
আদ্যোপান্ত সমাচার কহিলেক লোকে। 
বস্তু কাড়া শুন্যা প্রাণ বিদর যে শোকে ॥ 
আহারের সমাচার কহিল যখন । 
ব্যাকুল হইয়া প্রাণ ফাক্ষর তখন ॥১ 
খুলনার বাকাগুলি কান্যা লোকে কয়। 
শুন্তা মাত! পল্যা ভূমে ঘন শ্বাস বয় ॥ 
লোক পাঠাল্যেন কন্া আনিবার তরে। 
বস্তু ভূষা* মিষ্ট অন্ন* দেন যত ধরে ॥ 
লোক উতরিল গিয়া উজনী নগরে। 
সন্ধ্যাকালে খুলনা যাইতেছেন ঘরে ॥ 
লোকে দেখে খুলনা ছাগল লৈয়া যান । 
কান্দিয়া পড়িল ভূমে বিদরয়ে প্রাণ ॥ 
বাপের ঘরের লোক খুলনা দেখিয়া । 
উচ্চস্বরে কান্ত! পল্যা মা মা বলিয়া ॥ 
কান্দিয়া কলোন নিজ্দ দুঃখ বিবরণ । 
সমাচার দিব মোর নাহি হেন জন ॥ 
লোকে বলে সমাচার পায়্যাছি আমর! । 
লইতে আস্যাছি মা ডুলিতে উঠ হর1 ॥ 
বস্ত্র ভুষা পরিয়। কর মা জল পান। 
এত বল্যা ভ্রব্জাত দেয় বিদ্যমান্‌ ॥ 
খুলনা বলেন বাত্র হইল আসিয়া । 
রাত্রে গেল্যে ধরিবে কতেক দোষ দিয়! ॥ 
রজনী থাকিতে হৈল চলহ নগরে । 
এত বল্যা কাদিয়া লইয়া যান ঘরে ॥ 

> অজ্ঞান হইয়া! সাধু পড়িল তখন ২ ভোগা অব্য 


২২৮ 





চণ্ডীমঙ্গল 


করুণ রসের হেতু যতি করে ভাষা । 
পত্ডিতেরা? তুষ্ট হবে রুষ্ট হবে চাসা ॥ 


লহনা পাইল সাড়া আস্কাছে নায়্যোর পাড়া 
লকুতা করিছে বিধিমত । 

লিখনের কথা কয় কত দেখাইল ভয় 
আপনার গুণ কহে কত॥ 

পতি২আজ্ঞা অঙ্ুসারে দুখ দেই খুলনারে 
তাহে কিছু না ভাবিও মনে । 

লোকেরে দেখাই দুখ অস্তরে বিদরে বুক 
খাওয়াই পরাই সঙ্গোপনে ॥ 
সাধু ত্বরা আসিবেন ঘরে। 

তিনি ত স্থজন স্বামী চরণে ধন্ধিব আমি 
ক্ষমা হবে খুলনার তরে ॥ 
ডুলি আনিয়াছ কি কারণ । 

সাধু না আইলে ঘরে কে এত সাহস ধরে 
বিদায় করিবে পরিজন ॥ 

কত স্থখ পার্যা সীতা লঙ্কাতে ছিলেন ভীতা 
কান্দিলেন বস্তা কারাগারে । 

পতি আজ্ঞা নাই করা৷ হস্থর বচন ধর্য। 
না আলোন সাগরের পারে ॥ 

খুলনাত খেলা কক্যা ফিরিছে ছাগল ধর্যা 
আমি বুনি ঘরে আছি যার। 

তার কেন দুঃখ মান সব মিছ! কর্যা জান 
যদ্দি কিছু শুন্যা থাক আর ॥ 

এত বল্যা উঠা আড়ে লুকাইল টিপাশাড়ে 
লোকেরে খুলনা কিছু কন। 

আজু আমি ঘর ছাড়ি গেলো মা বাপের বাড়ী 
ফ্িরাবে সাধুর তরে মন ॥ 


> রসজ্ঞর। ২ স্থাসি 


চণ্ডীমঙ্গল ২২৯ 


ফিরিলে পতির* মতি কি হবে আমার গতি 
যাতনা শুনিয়াছি সীতার । 
দ্রীরামের আজ্ঞা নাঞি শুনিয়া হঙ্গুর ঠাঞি 
আসিতে ভরসা নৈল যার ॥ 
শিব না দিলেন অনুমতি । 
আজ্ঞা বিন! যজ্ঞে যান তেঞি হৈল অপমান 
প্রাণ ত্যজিলেন মাতা সতী ॥ 
লোক আছে ধর্ম আছে দেখি কি বা হয় পাছে 
গিয়াছে সাধুর কাছে লোক । 
ত্বরা আসিবেন ঘরে কৈও মাতা পিতা তরে 
না করেন অতিরেক শোক ॥ 
যতি রামানন্দ কয় বাহুলোর করি ভয় 
সঙ্গতি লিখিব অল্প অল্প। 
দিব পথ দেখাইয়া তাহে চিত্ত নিবেশিয়া 
পশ্ডিতেরা৷ হেতু কিছু কল্প ॥ 
ধুয়া ॥ বিধি কি তোর কঠিন হিয়া কি কৰিলি অবিচার বে ॥ 
খুলনা বলেন কি আমার কথা রাখ । 
কিছুকাল তোমরা গা! প্রাণে বান্ধা থাক ॥ 
ভ্রবাজাত সকলি ফিরিয়া লও ঘরে। 
সকল কাড়িয়া লবে দিবা কার তরে ॥ 
লোকে বলে মা তোমারে অবশ্থাই নিব । 
দোষ হয় রাজাকে আমরা দণ্ড দিব ॥ 
এ দশা দেখিয়া মা কেমনে খুস্সা! যাব। 
ঘরে গিয়া কোন সুখে ভাত তুল্য খাব ॥ 
এইরূপ অনেক কান্দিল লোক জন। 
খুলনা অনেক কৈয়া করান সাস্বন ॥ 
প্রভাতে কান্দিয়া তারা ফির! যায় ঘরে । 
খুলনা ছাগল পৈয়! চলিল! চত্বরে ॥ 
১ সাধুর ২ ছর্গতি 


২৩০ 


পথে গিয়া কথ ভ্রব্য খুলনাকে দিল । 
ইছানীতে গিয়া তারা সকল কহিল ॥ 
মাতা পিতা ভাই বন্ধু কান্দে উচ্চস্বরে । 
তিন দিন অচেতন উপবাস করে ॥ 
নিত্য নিত্য খুলনাকে যোগায় আহার । 
বনে আস্তা দিয়া যায় এই হৈল সার ॥ 
উজ্লানীর লোকে তব করে ঘন ঘন। 
ছাগল চরিয়া ফিরিছেন বনে বন ॥ 
নগরের মায়্যা ছাল্য! সদা যায় বলে। 
অমাত্যরা তত্ব করে সদা প্রাণপণে ॥ 
বরধা কালেতে জল কাদা জোক মশা । 
ডাশ মাছি ধরে গায় এই হৈল দশা ॥ 
শীতকালে বাক্ষসী লহনা দিল চট । 
শাল জরী খাসা গিয়া সেই হৈল পট ॥ 
মাতা পিতা! শুনা কান্ত| পাঠায় বসন। 
পরিবাদ দিবে বল্যা ভয়ে নাহি লন॥ 
যতি বলে ছৃষ্টের অসাধ্য কিছু নাঞি। 
পাছে কিন্ত নরকের কুণ্ডে হয় ঠাঞি ॥ 





১৪ 


চণ্ডীমঙ্গল 


হরি অর্রি পতি তাত অরি বসন্তের সাত 
বহধারি তনয় আপনি। 

হরিভূষা কঠনুষা! কিবা মেঘ অন্ত পুষা 
তার সম পরতৃতধ্বনি ॥ 

কুমার প্রস্থতি স্থান সহজেই পুষ্পগান্‌ 
ভেদ করে শান্তি বর্মমর্শ | 

গুণেতে নিগুণ করে স্যন্দনে স্যন্দন হবে 
হত বিধাতার কিবা কর্ম ॥ 

অঙচ্জউও দেশান্তরে অগ্নি জলে কলেবরে 
উমাযানি অরাতির দৃষ্টি । 

ভূতিময় কায় তার নাম কান্ত দর্পসার 
নিঙ্গসম করে সব স্বষ্টি ॥ 

বহ্নি কলা শির যার অনজের পুত্র তার 
আধার পতির রুপা! চায়। 

একাক্ষী পড়িল খসি + অঙ্গ অপূর্বের বশী 
শক্তিতব দিক পানে চায় ॥ 

তবের প্রকৃতি হীন তাহাতে করিল ক্ষীণ 
অপূর্ব প্রকৃতি হৈল যোষ1। 

অনন্ত অপূর্ব হয় তবে তারে ভাল কয় 
আর ভূত পক্ষে যায় দোষা॥ 

বুঝ সব বিদ্যাবস্ত না পাবে ইহার অস্ত 
নাটক পুরাণ সাংখ্যতস্ত । 

বেদান্ত অবধি চাই শুভংকরী কোন ছাই 
সে সংকেত শৃদ্রাদির তন্ত্র ॥ 

॥ শারঙ্গ ॥ 

খুলনা কাননে ধান ছাগ সনে 
ছর্গানাম মাত্র মুখে । 

হারিয়। ছাগলী হইয়া পাগলী 
ঘোর বনে যান দুখে ॥ 


২৩১ 


২৩২ 





চণ্ডীমঙ্গল 


শুনি উলুধ্বনি কান্দিয়া রমণী 
নদীকুল পানে যান। 

চত্ডিকার বারি পূজে অষ্ট নারী 
দেখ্যা হরষিত প্রাণ ॥ 

প্রণতি করিয়া গদ গদ হিয়া 
করিছেন নিবেদন্‌। 

আমি অনাধিনী ভ্ৰমি একাকিনী 
এত বল্যা সব কন্‌॥ 

কৈয়া নিজ ভাষা করেন জিজ্ঞাস! 
ঠাকুরাণীরা কে হও। 

কোন ব্রত বলে দাসীকে সকলে 
অনাথীকে ইহা কও ॥ 

ধরি চরণ লল্যাম শরণ 
কুপা কর হীনজনে। 

আর সৈতে নারী আমি দুখী নারী 
কত ফিরিব কাননে ॥ 

শুস্া এত বাণী এক ঠাকুরাণী 
দয়াতে হৈলা কাতরা। 

কন ঠাকুরাণী মোরা তোমা জানি 
দুঃখ দূর হবে ত্বরা ॥ 

পুজি চণ্ডী বারি মোরা দেব নারী 
নায়িকা মোরা সকল । 

এই বারি ধর চণ্ডী পূজা কর 
চারি বর্গ ইখে ফল ॥ 
শুনিয়! করেন স্বান্‌। 

পূজার পদ্ধতি শেখেন স্থমতি 


পান খেন হারা প্রাণ॥ 








চণ্ডীমঙ্গল 


কত বা প্ৰণতি করিয়| ভকতি 
লোটাইর! ভূমিতলে । 

কৃতাঞ্জলি হৈয়া গলে বস্তু লৈয়া 
ভাসেন আখির জলে ॥ 

আমি মূঢ় নারী কি বলিতে পারি 
কি মহিম! আমি জানি। 

দেখ্যা দুখী দাসী কৈলা ক্ুপারাশি 
ক্বপাময়ী ঠাকুরাণী ॥ 
দেবীর! গেলা কৈলাস । 

বারি পায়া। নারী চক্ষে বহে বারি 
কহে যতি কালিদাস ॥ 


লিপি লৈয়া গিয়াছে সাধুর কাছে লোক । 
শুনিয়া আসিছে সাধু কর্যা মহা শোক ॥ 
লহনারে হাড়িলেন দুষ্টা সরশ্বতী | 
দুৰ্মতি দূরেতে গেল হইল সুমতি ॥ 
পতি ভয়ে ছুর্মতির প্রাণ থর থর। 
খুলনার দুখ ভাব্যা কান্দিয়া ফাফর ॥ 
প্রাণ সম খুলনার এতেক ছুর্গতি । 
কোন হত বিধি মোরে দিল হেল মতি ॥ 
এত বল্যা কান্দিছে করিয়া কত শোক । 
খুলনাকে আনিতে পাঠায় ত্বরা লোক ॥ 
বারি পায়্যা খুলনার নাহি বাহ জ্ঞান। 
অস্রধারা বহিছে করিতেছেন ধ্যান ॥ 
বরাভয় করা দেবী গৌর বর্ণা চণ্ডী। 
রক্ত পদ্ম মধ্যে, বস্তা রক্ত বন্ধ মস্তী ॥ 
হাস্যমুখী যৌবনা মুকুটে দীপ্ত শির। 
এইরূপ ভাবিছেন চক্ষে বহে নীর ॥ 


২৩৩ 


ধুয়া ॥ বিধি আমি সাধু ধনপতি নারীরে বিধাতা এই ছিল আমার কপালে ॥ 


২৩৪ 





চণ্ডীমঙ্গল 
এক বাত্র খুলনা রহিয়াছেন বনে । 
বাড়ীতে লহনা কিছু দেখ্যাছে স্বপনে ॥ 
লোক যায়্যা খুলনারে ডাকে উচ্চন্বরে । 
খুলনা ভাবেন বুঝি সাধু আল্যা ঘরে ॥ 
পত্রের পুটক কর্যা ঢাকিলেন বারি। 
ছাগল লইয়া চলিলেন সাধু নাবী ॥ 
লোকে বলে মা তোমারে ডাকেন লহন1। 
এত শুন্তা ভয়েতে ফাফর অন্যমনা ॥ 
ভাবিলেন রাত্রে আমি যাই নাই বাস। 
বধিবে আমারে বুঝি হৈল সর্বনাশ ॥ 
ক্রন্দন দেখিয়! লোকে করে নিবেদন । 
ভয় নাই আর মা কান্দিছ কি কারণ ॥ 
এত দিনে বড়মার হৈয়াছে স্থমতি ৷ 
কান্দিছেন তোমা লাগ্যা চল শীঙ্র গতি ॥ 
এত শুন্য! বুঝিলেন চণ্তীর করুণ।। 
নিলেন মায়েরে সিন্দুর আর ধূনা ॥ 
মানেন সোনার ফুল পান ওয়া ফল। 
কহে যতি রামানন্দ করুণা সকল ॥ 


লহনা দাত্ডিয়া পথে লোক আসে শতে শতে 
খুলনাকে তুল্যা নিল কোলে । 

পরাইল দিব্য বাস কান্তা করে হাস ফাস 
ঝাপ্যা লৈল আপন আচোলে ॥ 

আতে বিতে ঘরে নিয়া দিব্য অঙ্গ জল দিয়! 
পরাইল সব অভরণ। 

বিনয় করিয়া কত কান্ধ! কহে অবিরত 
ছিল বুন বিধির লিখন ॥ 








কি আগ্তাছ পাতে করি আহা প্রাণ মরি মরি 
এত বলা! খুলা। দেখে বানি । 

ভাবিল খেলার ঘট পাইয়াছে নদি তট 
খুলনা রাখেন বারি সারি ॥ 

খুলনার মর্ম দুখ অভিমানে হেট মুখ 
সতত নয়নে ঝুরে জল । 

কাকু নাহি দেন দেখা লুকিয়া! থাকেন একা 
লঙ্জাতে নয়ন ছল ছল ॥ 

নগরবাসীর! যত আসে যায় অবিরত 
লোক গেল ইছানী নগরে | 

শুন্যা সব সমাচার দ্রব্য জাত ভারে ভার 
পাঠাইছে ছুহিতার ঘরে ॥ 

সেই সব দ্রব্য দিয়া চত্ডীকে পুজেন গিয়া 
সঙ্গোপনে খুলনা সুন্দরী । 

নিয়োজিত দাস দাসী পুষ্প আনে রাশি রাশি 
কুঙ্গ বারে পূজে ঘট! করি ॥ 

অমাত্যগণেরা যত কাজ করে আজ্ঞামত 
স্বতন্ত্র কোঠাতে হৈল বাস । 

ইহারে সঙ্গতি বলে শুভ চণ্ডী এই ছলে 
গৌড় দেশে হুইলা প্রকাশ ॥ 

কালী পুরাণের মত চণ্ডীর পুজার পথ 
লাঘব ত রুত্য তত্বে আছে। 

ভাব কেন পুরোহিত সঙ্ষলেতে গাস্থ গীত 
পত্তিতেরা বুঝে যেন পাছে ॥ 


পুজনের অঙ্গ গান্‌ আগম্‌ পুরাণে গান 


গীত ভাক্করেতে পাবে কথা ॥ 


২৩৫ 


॥ পঞ্চম দিবসের দিবা পালা ॥ 
ধুয়া ॥ ভজ তারিণী তারিণী তারিনী ভজ মন শঙ্করী ॥ 

বিদেশ হইতে বাড়ী আল্যা ধনপতি । 
পাতি পাক্সা! অস্তরে বিরস আছে অতি ॥ 
শাস্ত হৈয়া! বসিয়া দেখিছে সবাকারে। 
ভয়ে সবে আগে দেখাইল খুলনারে ॥ 
কথা নাহি কহে সাধু বিরস বদন। 
কাপিতে লাগিল দাসদালী পাত্রগণ ॥ 
ইছানী নগর হইতে আসিয়াছে লোক। 
সাধুকে কহিছে তারা কর্যা কত শোক ॥ 
অমাত্যের পরে সাধু করিছে গর্জন । 
সবে বলে কি করিব মোরা পরিজন ॥ 
করিলাম নিষেধ আমরা বার রার। 
বড়ম! মরিতে চান তবে সাধ্য কার ॥ 
নিষেধ করিলে তিনি দেন পরিবাদ। 
কহেন এমন কথা যাতে পরমাদ ॥ 
নগরবাসীরা বলে এই কথা বটে । 
শিষ্ট লোক কি করিবে ছুষ্টের নিকটে ॥ 
কুঠরিতে থাকিয়া লহনা করে নতি । 
কাযা! বলে ক্ষমা কর আমি মূঢ়মতি ॥ 
কোথা হৈতে কে আমারে আন্ত দিল পাতি। 
বুঝিতে না পারিলাম আমি নারী জাতি ॥ 
আমি খুলনার পরে স্মেহ করি যত । 
জানেন কহিয়া আজু বুঝাইব কত ॥ 
আর কুঠরিতে আশ্তা খুলনা বসিল । 
দাসী দিয়! সব কথা! কহিতে লাগিল ॥ 
দুবলা কন্দল ভেজাইল দুইজনে ॥ 
সেই রাতি আল্যো পাতি বুঝুন আপনে ॥ 





শুন্যা সাধু লহনাকে ত্যজিবার চায় । 
তখন আইল পথে লা দেখ্যা উপায় ॥ 
দুষ্টা বলে লওয়াইল দুবলা কুমতি। 
শুন্যা দুবলাকে দূর করে ধনপতি ॥ 
যতি বলে ছষ্টের কোথাও নাই স্থান । 
নরকেতে আর তার কত অপমান ॥ 


আহ্চাছে যতেক ধন তুলিল অমাত্যগণ 
সাধু গেল বাড়ীর ভিতর । 

ব্যবহার কর্ম খত করিলেক বিধিমত 
তাহা লেখে যত নীচ নর ॥ 

মনস্যোর ব্যবহার লিখিলেই পাপভার 
গ্রাম্য গীত বল্যা তাকে কয়। 

মুনি বাক্য যে যে ঠাঞি তা লিখিলে পাপ নাঞি 
গ্রাম গীত শুন্তা পাপ হয় ॥ 


মুকুন্দ মূর্খের বিরচন। 


হরিদ্রাতে রাত্র কয় ইহাও পণ্ডিতে লয় 
কবি বল্যা তাকে কেহ কন ॥ 

ধুস্তুর পুস্পেতে তবে শাব্দিকেরা ন্বর্ণলবে 
পর্বত শব্দেতে লবে গে! । 

বিষ্ণু শব্দে সর্প কবে সিংহ শব্দে সর্প লবে 
সক্ষেতের হৈল ভাল জো ॥ 

ছন্দ দোষ তার যত তাহা দেখাইব কত 


মিত্র অক্ষরের আছে লেশ । 
গ্রাম্য কথা রাশি রাশি তাহে তরলেরা ভাসি 
মোহিত হৈয়াছে স্বদেশ ॥ 


২৩৭ 


২৬ 





চণ্ডীমঙ্গল 

প্রভাতে স্মরিয়া হর ধনপতি সওদাগর 
জ্রবা লৈয়া যায় রাজধাম । 

লোকজন গেল সাত, খুগ্র্যা সব ভ্রব্জাত 
ভূপতিকে করিল প্রণাম ॥ 

সকল দেখিয়া! দিল যত মুলে যা আনিল 
শিলা দিল লক্ষ্মী নারায়ণ । 

অশ্ব ভোট ঘণ্ট1 শাল চামর আপানি ঢাল 
দিয়া শিষ্টাচার অনেকক্ষণ ॥ 

নেপাল দেশের কথা যা দেখ্যাছে যথা যথা 
কহিল সকল বিবরণ। 

আপনিও কিছুদ্দিল রাজার প্রসাদ নিল 
যতি রামানন্দের রচন ॥ 

সাধু ধনপতি কৰিছে বসতি 
কিছু দিবসের পরে। 

জ্ঞাতি বন্ধুগণ করে নিমঙ্্রণ 
নাহি আসে তার ঘরে ॥ 

যায় কখকাল বাড়ে বাক্জাল 
বিরোধ হইল কত। 

কত শিষ্টাচার লোক ব্যবহার 
দান মান আদি যত॥ 

স্থির হৈল মৎ, খুলনা শপথ 
করিলে সকলে যাই । 

*ফিরিপেন বনে? গঞ্জে সর্বজনে 
মোরা জাত্যে খোট! পাই ॥ 

শুন্যা ধনপতি চিন্তা কুল অতি 


লহনাকে দেয় গালি। 


-গেল দৈবে ধন লোকের গঞ্জন 


কুলে কর্যা৷ খুলি কালি ॥ 


> ফিরিল কাননে 





লোকে এই ঘোষে কেকয়ীর দোষে 
স্র্ববংশের ছুর্গতি। 

জগত ঈশ্বর ব্ৰহ্ম পরাত্পর 
বনে যান রঘুপতি ॥ 

লক্ষ্মণ কুমার বাম কর্য| সার 
সঙ্গে গেলেন কাননে । 

জগত জননী সীতা নারায়ণী 
গেলেন প্রভুর সনে ॥ 

মলা দশরথ দুঃখিত ভরত 
শত্ৰুঘন তার সাথী । 

ঘাদশ বত্সর কত ন। কঠোর? 
করিলেন নানা জাতি ॥ 

বিনা অপরাধে লোক অপবাদে 
পরীক্ষা করেন সীত৷। 

লোকের গলে পুন যান বনে 
জনক রাজ দুহিতা ॥ 

রাবণ রাজার স্বষ্টি২ ছারখার 
কৈল স্থর্পনখা নারী। 

নারী দুষ্টা যার* রক্ষা নাহি তার 
দূরে *হরে দুরাচারী* ॥ 

নাহি লাজ ভয় কেমন হৃদয় 
কিবা ইহার সাহস্‌। 

স্বামীকে না মানি কেমন পরাণী 
কুলে করিল কুযশ ॥ 

শিব শিব শিব কি উপমা দিব 
শুনি নাহি হেন আর । 

কহে রামানন্দ না! হইবে মন্দ 
ধর্ম করিবেন পার ॥ 


৯কঠর ২পুরী ৩চার 5 হত্যা জা ছষ্টাচারী 


২৬৯, 


২৪৯ 





ধুয়া ॥ মা মোরে এইবার গ মা করুণা কর শঙ্করঘরণি গ মা ॥ 

খুলনা বলেন প্রভু না করিও ভয় । 
শুন্ঠাছি যাহার ধর্ম সেইখানে জয় ॥ 
দুষ্ট লোকে আগে ত আপন ভাল দেখে। 
পাছে কিন্ত সর্বনাশ কত দুর্গে ঠেকে ॥ 
অবিচারে আমাকে লহনা দিল ছুখ। 
এখনি লোকেরে দেখাইতে নারে মুখ ॥ 
পরকালে নরক করিলে দুষ্ট কর্ম । 
পরীক্ষা করিব পার করিবেন ধর্ম ॥ 
সাধু বলে পরীক্ষা মুখের কথা নয়। 
এত বল্যা পরীক্ষাতে দেখাইছে ভয় ॥ 
অগ্নি সম ভিড়া লোহা আন্যা দিবে হাতে । 
এত বন্যা কান্দিয়া পড়িল হান্যা মাথে ॥ 
খুলনা বলেন প্রভু না করিও ভয়। 
লোহা নহে তিনি যে আপনি ধর্ময় ॥ 
তেজোময় ধর্মদেব অগ্নি রূপ ধরি। 
পাপ ন। পাইলে জলময় হন হরি॥ 
সর্পরূপে ঘটেতে আসেন ভগবান। 
পাতকীর! তাহে হাত দিলে তিনি খান্‌ ॥ 
ধর্ম পথে থাক্যা তার দুখে দেয় হাত । 
শীতল পাইয়া তুষ্ট হন লোকনাথ ॥ 
জলরূপে আপনি আছেন নারায়ণ । 
পাপী তাহে ডুব দিলে ভাসান তখন ॥ 
ধামিকেরে পাইলে করেন প্রভু কোলে । 
তুলা পরীক্ষাতে ধর্ম দণ্ড হৈয়া দোলে ॥ 
ক্ৰদাচিতে| প্রভু কিছু না করিও? ভগ্ন । 

2 পরীক্ষা করিব তাহে নাহিক সংশয় ॥ 








না দেও পরীক্ষা তবে ত্যজিব জীকন্‌। 
তোমার সাক্ষাতে এই করিলাম পণ ॥ 
এত বল্যা অগ্নি কুণ্ড করা! দিতে বলে । 
সাস্তাইয় সাধু তবে রাছবাড়ী* চলে ॥ 
ক্বাজাকে গা কহিল সকল বিবরণ । 
লোকের মঙ্গল হেতু যতির বচন ॥ 


রাজা বলে ধনপতি পরীক্ষা করিবে সতী 
ব্রাহ্মণের বাড়ী* কর স্থান্‌। 

এত বল্যা কালাকাল দজ্যোতিযাতে গণে ভাল 
স্মতি দেখে স্মার্ত সাব্ধান্‌ ॥ 


সভাসদ দ্বিজগণ দিল রাঙ্গা চারিজন 
পরীক্ষার সদশ্য কারণ । ৮ 
ধনপতি বাড়ী আসি করে ভ্রবা রাশি রাশি 
বণিক গণের নিমন্ত্রণ ॥ 
নিমন্ত্রণ পত্* পাক্ষ্যা আসিছে বণিক ধায়্য। 
চাওয়া বরদ! তুরশুট । 
বালিয়া মহিষাদল সুমগড় সওতল 
মেদ্িনীমলের বান্ডাকুট ॥ 
> হাথ্যাগড় বৰীকাট হোগলাতলার ঠাট 
জশর মামুদাবাদ আদি । 
সপ্ত গ্রাম বর্ধমান এত নিকটের স্থান 
ৰীরভূমি রাজসৈ অবদী ॥ 
মলভুমি রামগড় পঞ্চকৃূট তড়াতড় 
কর্ণগড় আদি দেশনাম । 
আইল বণিক যত ব্রাহ্মণ আইল কত 


ধনপতি বণিকের ধাম ॥ 


> রাজধানী ২ বাটা ৩ বার্তা 
১৬ 





২৪২. 





বসিয়া পশ্ডিতগণ করে পুথি নিরক্ষণ 
কামধেহু কল্পতরু স্থতি। 


কেহ বা জীকন দেখে পরীক্ষাপদ্ধতি লেখে 
পরিমাণ পরীক্ষা আহৃতি ॥ 

ধট অগ্নি বিষ জল কোষ চালু মাস ফল 
ধর্ম ঘট এই দিব্য লয়। 

কোষ বলে মন্ত্র চাল! কেহ বা চালায় থালা 
অগ্নিকে শাবল বলা! কয় ॥ 

স্বত কাঞ্চনের নাম মাস বলে স্মতি ধাম 
বিষ বলে বিষ পড়া খায় । 

যার নাম বলে তুলা ধট বলে স্মতিগুল! 


চালু পড়া চালু বল্যা খায় ॥ 
সর্প রাখে ঘটের ভিতর। 


ধর্মঘট তাকে কয় তথ্য ফাল ফাল হয় 
জলবুড়ি সবারি গোচর ॥ 
কালের বিচার দেখে যখন নিষেধ লেখে 


বরষাতে নাহি ধর্ম ঘট। 

জপডুৰী নাহি শীতে কোনে নাহি অগ্নি দিতে 
বাতাসেতে না করিবে ধট ॥ 

দেখে যোগ তিথি বার যেদিন প্রশস্ত যার 
হোম পূজা উপবাস বিধি। 

তাঙ্কিকে লিখিল পাতি বিশেষণ নানাজাতি 
কহে যতি চণ্ডী ভাব্যা হৃদি ॥ 


ধুয়া ॥ মন ভ্রমরারে তুমি আর ত ভ্রমণ কর্যো নারে ॥ 
ধর্ম ঘট কর বল্যা পত্ডিতেরা কন 
শীতকালে বিষ নাঞি কহে বান্যাগণ ॥ 
পত্ডিতেরা বলেন হউক তবে তুলা । 
সে হার পরীক্ষা নহে কহে বান্যাগুলা ॥ 






চণ্ডীমঙ্গল 


চালু পড়া মন্ত্র চালা বিষ দেও নহে। 
নেঞ্জলা পরীক্ষা নহে কেহ কেহ কহে॥ 
স্বত কাঞ্চনেতে সবে করে অঙ্গীকার । 
লে হার পরীক্ষা নহে বুদ্ধি থাকে যার ॥ 
এতকথা বণিকেরা কহিল যখন । 
রাজার লোকের! কন্যা করিছে তর্জন ॥ 
সভাসদ কুষিয়া কহেন সবাকারে । 

এত বড় সাহস রাজার অধিকারে ॥ 
অধিকারে ব্যবস্থার কর্তা হৈল বান্তা। 
তবে আর কি করিবে আম! সবা আন্া ॥ 
সমুখে দাত্ডিয়াছিল জাশুর ববদার। 
আজ্ঞা দিল সবাকে রাখ গা কারাগার ॥ 
সভালদ তরে তবে ধনপতি কয়। 
দাসের নিমিত্ত আনু ক্ষমা আভ্ঞা হয় ॥ 
গণতা করিল! বল্যা সকলেতে কবে। 
পরীক্ষা নহিলে মোর কুকলঙ্ক রবে॥ 
এত শ্ুপ্তা স্থির হৈলা রাজসভাসদ্‌ । 
শাবল করিতে হৈল সকলের মতং॥ 
সাধু করিলেন শাবলের আয়োজন । 
খুলনা করিতেছেন চণ্ডীর পৃজন্‌ ॥ 

সে দিবস উপবাস হইল প্রভাত। 

স্থান কক্যা পূজিয়| করেন প্রণিপাত ॥ 
প্রদক্ষিণ করিলেন অষ্ট অঙ্গ নতি। 
কৃতাঞ্জলি হইয়া কাছা কন শুঞ্চ মতি ॥ 
কলঙ্ধনাশিনী কালী কর মোরে ত্রাণ। 
ধর্মাধ্ম সকলি তোমার বিদ্যমান ॥ 
ইহকাল পরকাল নিস্তারকারিণী। 
দাসীকে বিচার কর্য! তরাও তানিণী ॥ 


২৪৩ 


২৪৪. 





কল 


ছল তর্ক কর্যা মাগ পাতি লিখা থাকে । 
ছলদোষে আমি যেন না পড়ি বিপাকে ॥ 
এইরূপ অনেক কৈলেন শুদ্ধ মতি। 
যতি বলে তরাবেন চণ্ডী ভগবতী ॥ 


চন্ডীকে কিয়! নতি লনা করিলা গতি 
পরীক্ষার স্থানে উপনীত, । 

তথা পুরোহিতগণ পূজাতে দিয়াছে মন 
দিকপাল আদি যে বিহিত, ॥ 

পুজা হোম সমাপিয়া খুলনাকে পত্র দিয়া 
বেড়িয়া দাড়ায় দ্বিদগণ। 

সকল দ্বিজেরে নতি করিলেন শুদ্ধমতি 


শিরে পত্র করেন বন্ধন্‌ ॥ 


জ্ঞাতি গোষ্ঠী সবাকারে বন্দিলেন বারে বারে 
ভূপতিকে করেন প্রণাম । 


নবগ্রহে কর্য| নতি দিকপাল পদে মতি 
জপিলেন চণ্ডিকার নাম ॥ 

চক্রন্র্ম হুতাশন্‌ ন্ব্গমর্ত্য বায়ুগণ 
যমজল আত্মা আর ধর্ম। 

দিবারাজ সন্ধা সবে শুন কহি উচ্চরবে 
সাক্ষী আছ কর্যাছি যে কর্ম ॥ 

আমি ত অবলা জাতি মাথায় ধর্মের পাতি 
ভাল মন্দ কিছুই না জানি। 

পতি বিনা মোর মন না জানেন অন্য জন্‌ 
শাবল তুলিয়া দেও আনি ॥ 
এত বল্যা পাঁতিলেন কর । 

অশ্বখের সাত পাত হাতে দেন বর্ণনাথ 


সাত গাছি সুত্ৰ তারপর ॥ 


চণ্ডীমঙ্গল 


জলন্ত লোহার ভিড়া চাহিতে চক্ষু পীড়া 
সাড়াসিতে ধরিয়া আনিল । 
খুলনা বাড়ান কর ললোন হাতের পর 
৮ হাতে যেন পুষ্প আন্ত দিল ॥ 
ধু ধু ধু ধু শিখা ওড়ে স্থতা গাছি নাহি পোড়ে 
হাতে কর্য! ফিরেন সভায় । 


ফেল ফেল বলে সবে খুলনা মাখেন তবে 
সেই অগ্নি শিরে মুখে গায় ॥ 

উলু দেয় নারীগণ খুলনা হক্সিষ মন 
শরীর হৈল তেজোময় । 

অগ্নি বারিয়াছে বল্যা বিপক্ষের বাদী হুল্য। 
এত শুন্য স্থতা! পোড়ে তায় ॥ 

অশ্বখের পাতা! জল্যা ভগ্ম হৈয়া গেল চলা! 
খুলনাকে বাজে যেন জল। 

অনেক বলিয়া! তবে শাবল নামাল সবে 


বন মাটি জলিল সকল ॥ 
ধন্য ধন্য করে সর্বজন্‌। 


নারীগণ আসে ধায়া খুলনাকে লয় যায়া! 
রামানন্দ করে বিরচন্‌ ॥ 


ধুয়া ॥ কপালে আছিল আমার বিধির লিখন ॥ 
তথাপি গঞ্জন করে দুষ্ট বান্যাগণ । 
এ ছার পরীক্ষা বা দিলাম কি কারণ ॥ 
অগ্নি না দিলাম কেনে কর্যা জউঘর । 
এত শুল্ক কন সভাসদ বিগ্যাধর ॥ 
জতুগৃহ দাহ তো পরীক্ষা মধ্যে নাঞি। 
অশাস্তরে কে উত্তীর্ণ হৈয়াছে কোন ঠাঞি ॥ 
জতুগৃহ দাহ সবে 'আদিপর্বে আছে। 
দুর্খোধন কর্যাছিল পাওবের পাছে ॥ 
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পরীক্ষার মধ্যে কেনে কৈলি নাম তার। 
খুলনা বলেন প্রভু না কর্যো বিচার ॥ 
আজ্ঞা হয় সে পরীক্ষা করি আর বার। 
বহ্ছি ক্কপী কৃষ্ণ মোরে করিবেন পার ॥ 
এত বলা নয়ন করিছে ছল ছল। 
দেখিয়া কাতর হৈল! ব্রাহ্মণ সকল ॥ 

সবে কন বাছ। তুমি পতিব্রতা নারী । 
উদ্ভট পরীক্ষা তো আমরা দিতে নারি ॥ 
তুমি ত মহন্ত নও নারী মধ্যে সার। 
শাস্ত হও বাছা কিছু না বলিও আর ॥ 

এ বয়সে ধর্ম রাখা! ছিল! তুমি বনে । 
কার সাধ্য নারী হৈয়া বাচিবে এমনে ॥ 
তোমাকে দেখিয়া! মোর! কাতর হৃদয় । 
ঘরে যাও বাছা আর নাহি কোন ভয় ॥ 
নরেতে তোমার কীতি গাহিবে সকলে। 
পৃথিবীতে তুমি আসিয়াছ নারী ছলে ॥ 
ছল কর্যা কাননেতে চরাল্যা ছাগল। 
করয়ে তোমার নিন্দা অধম পাগল ॥ 
সতী কন প্রভু সব করি নিবেদন। 

এত আজ্ঞ! দাসী তরে হয় কি কারণ ॥ 
দাসী বল্যা পায় রাখ এই দয়া চাই। 
পরকালে পতির চরণ যেন পাই ॥ 
কাগ্যা কন আর তো! করিবে না গঞ্জন। 
মুখ দেখ্য| কাদিয়| পড়িল সর্বজন ॥ 
সবে বলে মা তোমার কি আছে গঞ্জন। 
কামার কাদিছে পড়্যা মৃত্যু কর্যা পণ ॥ 
পদ্ম হস্তে অগ্নি তুল্যা দিলাম আমরা । 
অরে যম মো সবাকে লও অতি তা ॥ 





শিরীবের পুষ্প কানন উপবাস তায় । 
দাড়াত্যে নারেণ ভুমে পড়িছেন বায় ॥ 
স্থমতিকে সভাশ্ুদ্ধ সাধুবাদ করে । 
রচিল ককুণা রস কোন যতি বরে ॥ 


খুলনা কহেন জোড় করে। 


নিবেদিতে পাই ভগ্ন শুনি রামায়ণে কয় 
সীতা গেলা অগ্নির ভিতরে ॥ 

সেও তো! পরীক্ষা নয় অভাগীরে আজ্ঞা! হয় 
প্রবেশিব জতুর ভিতরে । 

শুন্য কন দ্বিজগণ কেন বাছ! হেন পণ 
না কান্দিও যাও বাছা ঘরে ॥ 

জানকী বিশ্বের মাতা বান্মীকি করেন গাথা 


করুণ! রসের হেতু শোক । 

তার কি পরীক্ষা আছে বহি ফিরে পাছে পাছে 
লীলা কৰ্যা। কান্দালেন লোক ॥ 

রাবণ তনয় তার সেবিল চরণ মার 
মায়া করা! গেলেন লক্কায়। 

ছায়া! সীতা ব্যাস মতে বাবণের মৃত্যু পথে 
নিলেন বলিয়া রাখনায় ॥ 

ছুষ্টভাব অন্তসাবে মাকে কেহ ছুতো নারে 
বিশ্বমাতা জনক নন্দিনী । 

বেদেতে প্রমাণ কত আগমেতে শত শত 
কত আছে পুরাণ তাপিনী ॥ 

অগস্ত্য সংহিতা আদি কহে সব ব্ৰহ্ম বাদী 
আদি শক্তি জনক দুহিতা । 

করুণ রসের লাগি বান্দীকি নিন্দার ভাগী 
পরীক্ষা করেন লক্ষ্মী সীতা ॥ 





"২৪৭ 


২৪৮ 





চত্ডীমঙ্গল 


আরো কর্যাছেন রামায়ণ । 
শতকোটি স্নোকগণ কর্যাছেন রামায়ণ 
অল্প আছে পৃথিবী ভুবন ॥ 
নরলোকে আছে যত তাহাতে নরের মত 
লিখ্যাছেন সব বিবরণ । 
কান্দাবেন নরলোক তেঞি লিখিলেন শোক 
প্রকৃত স্বর্গের রামায়ণ ॥ 
কুণ্ডে নাম্যাছেন সীতা মাতা। 
বন্ধি নিজ ক্ধপ ধরা নিলেন মন্তকে করা! 
সে পরীক্ষা না লিখেন ধাতা ॥ 
এইরূপ দ্বিজগণ সান্তান সতীর মন 
না দেন পরীক্ষা আর পুন। 
রামানন্দ করে ভাষা ফিরা যাও জ্ঞান চাসা 
পত্ডিতেরা বস্তা কিছু শুন ॥ 
ধুয়া ॥ হর দুখ হরের ঘরণি গ অমা হুর দুখগ ॥ 
খুলনারে ন্সেহ কর্যা চান্দ বাণ্যা কয়। 
ঘরে চল মা তুমি না করো! কিছু ভয় ॥ 
প্রাচীন সকল বাণ্যা এই কথা কয়। 
নগন্বী রমণীর! করিছে ভয় ভয়॥ 
বিদায় হইল! যত ব্ৰাহ্মণ ঠাকুর । 
সতী লৈয়া নারীগণ গেল নিজ পুর | 
বাবহার কর্ম সব করে ধনপতি। 
খুলনা চণ্ডীর পদে করিলেন নতি ॥ 
কান্দিয়া কহেন মা তরাল্যা এনা দায় । 
মূঢ় আমি স্বতি কি করিব তব পায় ॥ 
তোমাকে না জান্তা মা পড়িয়াছিস্থ ঘোরে । 
নিজগুণে দাসী বলা তরাইলা মোরে ॥ 
ব্ক্ষা আদি দেবে তোমা ধ্যানে নাহি পায় । 
কি বলিব আমি মাগ মুখে না জোয়ায় ॥ 





ত্বং কালকেতুবরদ1 ছলগোধিকাঁসি 
হেতুহ সমস্ত জগতাঞ্চ ময়ি প্রসীদ । 
কো জীন জাতি ছুহিতুর্ণম বাস্থি কেন্য- 
স্বাতাধুনা ভগবতি ত্বদৃতে গতিঃ কা ॥ 
সগ্ত্রীকেষু যথা তুষ্টা নৃপেষু কালকেতুযু । 
খুলনাগ্সাং তথাছুষ্টা দুষ্টায়াং ভব চতণ্ডিকে ॥ 
এইরূপে স্তব কর্যা করিছেন নতি । 
বাবরার কর্ম করিলেন ধনপতি ॥ 
বিধিমত পুজ্যা সব দিলেন বিদায়। 
তুষ্ট হৈয়া বণিকের! গৃহে চল্যা যায় ॥ 
ভূপতির দর্শনে গেল ধনপতি। 
নানা উপচার দিয়া করিলেক নতি ॥ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেরে দিল দান্‌। 
বসাইয়। রাজা তাকে করিল সন্মান্‌॥ 
অন্য অন্য কথা কৈয়া কহে নরপতি। 
সিংহল হ্বীপেতে সাধু যাও শী গতি ॥ 
বারণের চেষ্টা বাণা। অনেক পাইল। 
তাহা না শুনিয়া রাঙ্গা সাজাই দিল ॥ 
রাজা বলে আনিবা বনাত মখমল । 
মরিচ লবঙ্গ ভ্রাক্ষা মসলা সকল ॥ 

ছুরী কাঞ্চি আরসি সিন্ধুক কল ছবি। 
নস্য দানী আদি আন্যো কহে কোন কবি ॥ 


সাধু চলে নিকেতন। 


বুঝা! লৈল ধন করিল বন্দন 
অতি বিরসবদন ॥ 

গেলাম নেপাল হৈল কত হাল 
পুন পাঠান সিংহলে ৷ 

ধনজনঘর বাহির অন্তর 


সঁপিলাম পদতলে ॥ 
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কর্যা এত নিবেদন্‌ । 

আল্যা নিকেতন কৈল বিররণ 
কান্দ্যা সবে অচেতন্‌ ॥ 

খুলনা কান্দিয়া কন ফুকরিয়া 
ভুপতিকে দেও ধন্‌। 

ভিক্ষা করা! খাব সিংহলে না যাব 
নহিলে তাজি জীবন্‌ ॥ 

সিংহলে যে যাঙ্গ আনিতে না পায় 
সিংহলেতে বড় মায়া । 

বহিয়া সাগর যাবে প্রাণেশ্বর 
ঘরে মরিবে এ জায়া ॥ 

সাগরের ধ্যান্‌ শুন্যা। উড়ে প্রাণ 
তিলে তল যায় তরী । 

কুৎসিৎ বাতাস করে সর্বনাশ 
পক্ষী আছে তাহে আবি ॥ 
দিক নাহি চেন! যায়। 

লবণ বাতাসে ত্বরা তঙ্ন নাশে 
লোনা জলে যায় কায় ॥ 

প্রভু মোরে ফেল্যা নেপালেতে গেল্যা 
তাহে হৈল এত দায় । 

পুন কি করিবে কত দুখ দিবে 
এত বল্যা পল্যা পায় ॥ 

কান্দ্যা ধনপতি বুঝাইল কতি 
সতী না বান্ধেন মতি । 

পতি রতি গতি প্রভু বিজ্ঞ অতি 
চরণে করি প্রণতি ॥ 
নাম নিয়া লিখি পাতি । 

যাই পরবাস গর্ভ পাচমাস 


আছে অনেক অরাতি ॥ 
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গর্ভে যদি পুত্র হয়। 
রাখিবা জ্রপতি নাম চারু অতি 
খুলনা স্বন্দরী তয়॥ 
দিয়া শাক মাস দিল বধূপাশ 


দিন কৈল সওদাগর । 

যাআর সময় বাণিজ্যের জয় 
কহে কোন যতিবর ॥ 
নিশ্চয় যাইবে ধনপতি । 

খুলনা! ত অচেতন কান্দে দাসদাসীগণ 
কান্দিছে লহনা দীনা অতি ॥ 

সাধুর বাড়ীতে আলি কান্দে সব প্রতিবাসী 
নারীগণ কান্দে উচ্চন্বরে । 

শুভক্ষণে খুলনারে আন্তাছিল! কান্দাবারে 
কি বুঝ্যা ফেলিয়া যাও ঘরে ॥ 

কাকে কৈলা সমর্পণ কে তোমার বন্ধজন্‌ 
মো সবাকে কান্দাইবা কত। 

ভাবিতে সে সব দুখ বিদরিয়া যায় বুক 

রি বনে বনে ফিরিয়াছি যত ॥ 

জল খাত্যে লইয়া যাই অভাগীকে নাহি পাই 
বসিয়া কান্দিত ঘোর বনে। 

যদি পাইতাম তবু খাত্যে না চাইত কবু 
অবিরত ধাবা ছুনয়নে ॥ 

অভাগীর কিবা কর্ম না বুঝিলা৷ নারী ধর্ম 
নাহি দয়া তোমার অন্তরে । 

এ বয়সে ফেল্যা তারে পতি হৈলে যাত্যে নারে 

. পাপেতে আহ্াছে মহীপরে ॥ 
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এত শ্ুন্তা ধনপতি হৃদয়ে কাতর অতি 
সঁপ্যা দেন সকলের তরে। 

তোমরা ভগিনী মাতা তোমরা বিধাতা ধাতা 
দেখ্যো যেন খুলনা না মরে ॥ 


বনে গিয়া অন্ন দিলা জাতি কুল সম্বরিলা 
শুনিগ্রাছি খুলনার ঠাঞি। 
কান্দিয়া ফিরাছ বনে শুনিয়াছি আছে মনে 


খুলনার আর কেহ নাঞি॥ 

ইকয়াছে সকল মোরে বাচাক্সাছ মহাঘোরে 
এইবার রক্ষা কর সবে। 

আপদ ঘটিলে ভাই অন্য্বোর চর্ধা পাই 
চিরকাল সব কথা ববে ॥ 
এত বলা! কান্দিয়া আকুল । 

ভাবা। খুলনার দুখ বিদরে সাধুর বুক 
যতি বলে শোক বাজে শূল ॥ 


ধুয়া ॥ বংশী বাজিল বিপিনে ॥ 
ডিঙ্গায় পুরিল যত বাণিজ্যের ধন্‌। 
বুঝিয়া লইল প্রবাসের লোকজন ॥ 
কান্দ্যা ধনপতি ক্ষহিছেন বার বার। 
ধরিয়া পাঠান রাজা কি উপায় তার ॥ 
সর্বনাশ করিবেন কর্যা রাজা কোপ। 
বাণিজ্য নহিলেও বংশের কীতি লোপ ॥ 
ত্বরায় আসিব কেছো না কান্দিহ আর । 
ক্রন্দন শুনিক্জা অঙ্গ অবশ আমার ॥ 
আশীবাদ কর সবে স্থির কর মন্‌ । 
কার সঙ্গে কথা কব সব অচেতন্‌ ॥ 
ক্রন্দনের রব শুনি সকল নগর । 
এত বল্যা সেদিন রহিল! সাগর ॥ ১ 
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যাত্রা কর্যা সাত দিন ফিরে বার বার । 
ক্রন্দন শুনিয়া সাধু যাত্যে নারে আর ॥ 
কষ্টেতে উঠিয়া চণ্ডী পূজিছেন সতী । 
সে কোঠার উপরে উঠিল ধনপতি ॥ 
ধুনা রক্ত জবা রক্ত চন্দন দেখিল । 
অপদেবতার পৃঙ্জা দুর্মতি বুঝিল ॥ 
কি করিস বল্যা ঘটে করে উপঘাত। 
কান্দ্যা সতী কন স্বষ্টি জাইলা নাথ ॥ 
এত বল্যা ভুমিতলে পল্য! মুরছি্সা। 
পতির দুর্গতি হবে বিদরয়ে হিয়া ॥ 
পুন পুন পতিরে করেন প্রণিপাত। 
এবার বাণিজ্য না যাইও প্রাণনাথ ॥ 
পরিহার কর প্রভু চণ্ডীর চরণে । 
চণ্ডী বিনা গতি নাঞি জীবন মরণে ॥ 
সর্বনাশ কৈলা প্রভু কান্দ্যা পড় পায়। 
না শুনিয়া ধনপতি নদীতীরে যায় ॥ 
যুচ্ছ। পাদ্ধা। স্থমতি পড়িলা মহীতলে। 
নৌকায় চড়িল সাধু রামানন্দ বলে ॥ 
পঞ্চম দিবসের রাত্রের পালা 
ডিঙ্গা পূজে দ্বিজগণ উলু উলু ঘন ঘন 
ডিঙ্গা সাজাইছে কারিগর । 
সোনার মলদ্বা করি ছায়্যা দিল সাত তন্বী 
পঞ্চবর্ণে করে মনোহর ॥ 
সিংহলে চলিলা ডিঙ্গা ঘন বাজে রাম শিঙ্গা 
ভেরি তুরি দাদামা মাদোল। 
আশীষ কৰিছে দ্বিজে কেহ আখিজলে ভিজে 
চারিদিকে উলু উলু তোল ॥ 
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সাধু করে পরণাম পারিষদে রাম রাম 
উঠে সাধু ডিঙ্গার উপর। 

আপনি চলিল জঙ্গি খুরসান তার সঙ্গী 
দুই ভিঙ্কা শিবের কিন্কর ॥ 

কারু নাহি কথা মানে চলিল সাগরপানে 
গর্জন শুনিতে উড়ে প্রাণ । 

আপনি পবন বস্তা খেলিছেন ক্যা কন্যা 

R গগণে হাকেন* হান হান॥ 

সাধু করে প্রণিপাত শুন হে ডিঙ্গার নাথ 
লইলাম তোমার শরণ । 

ভাসিহ্গ দর্যার* মাঝ বুঝিয়া করিবা কাজ 
ফিরা আসি পৃজিব চরণ ॥ 

পরে চলে হংসরাজ* বুড়া অজয়ের মাঝ 
পদ্মরাজ” তার পাছু ভাগে । 

চলিলেন জয়রাজ বিশ্গগণে পায় লাজ 
অনল প্রতাপ যার আগে ॥ 
সাধুর কল্যাণ সদা যাচে। 

পাহাড়া! চলিল পাছে বাচাড়ী রাখিয়া কাছে 
হরকর! আগে জল বাছে ॥ 


কামানের হুড়ভড়ী বন্দুকের দুড়ছুড়ী 
বাদাম বহিছে হু হু রবে। 
চারিকোশ নদী ছাড়া ভাঙ্গিল বসত পাড়া 


কার সাধ্য চারিকোশে রবে ॥ 
মকর কুমীর যত হৈল বিল খাল গত 
প্রাণ সৈয়া! পল্য: টানাটানি । 
ক্ষুদ্র জমিদার যত পলাইছে শত শত 
কি কি বলা! পন্য কানাকানি ॥ 


[ 


চৌদিকে শিকল জাল শোভ্যাছে মাস্তর ভাল 
তিন তিন একেক জাহাজে । 

ভাহুকে হানিতে যেন উঠিয়াছে বুঝি হেন 
উপরেতে নিশান বিরাজে ॥ 

উড়িছে গগন মাঝে পুন জলে পড়ে লাজে 
না ছু ইতে পায়্যা দিননাথ । 

বাঘ আস্যা কন পুন উঠ ধ্বজা জুন শুন 
এত বল্যা ধর্যা তোলে হাত ॥ 

পাছে কোন হয় দাগ! লোহার পিঞ্জির! টাঙ্গা 
মাস্তর উপরে তার লাগা] । 

কম্পাস করিয়া করে দূরমান চক্ষে ধরে 
পিপ্লিরাতে আছে কেহ জাগা] ॥ 


জল দেখে কোনখানে কত। 

বাদাম উড়িছে বায় এইরূপে ভিঙ্গা যায় 
কল ফিরাইছে বামুমত ॥ 

চৌদিকে বাদাম বান্ধা বাতাসের লাগে ধান্ধা 
সোজা করি লৈয়া যায় তরী। 

যতি স্বাতাস হয় অধিক চলেয়ে তয় 
যতি কয় কালীপদ ধরি ॥ 


॥ পটমঞ্জরী রাগ ॥ 

গঙ্গায় পড়িল ডিঙ্গা কাটোয়ার ঘাটে । 
দামোদর দাপটেতে দুইদিক ফাটে ॥ 
জাহ্বীকে যজিয়। জাহাজ জোরে যায় । 
যোজনে যোজনে জঙ্গি জিগীর জানায় ॥ 
জাহ্বী যমুনা জিষ্ণু জায়| যোগ যথা! ৷ 
জানিয়! যজন কর্যা জয় জয় তথা ॥ 
মগরায় গিয়া ডিঙ্গা হৈল উপনীস। 

_ দেবগণ ইন্দ্রধামে আইলা ত্বরিৎ ॥ 
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ক্রুদ্ধ হৈয়া দেবগণে করেন যুকতি। 
চত্ডিকার বারি ফেরিয়াছে ধনপতি ॥ 
দুই রাত্র গিয়াছে তৃতীয় দিন যায় । 
এত বল্যা মেঘগণ ডাকেন ত্বৱায় ॥ 
চারি মেঘ আস্তা ঝাটো! দিল দরশন্‌ । 
ইন্দ্র কন ঝাটো সবে কর রে গমন ॥ 
গোবিন্দ চন্দ্রের দেশে কর মহাবৃষ্টি । 
ধনপতি বান্যার মজাও গিয়া স্থষ্টি ॥ 
'আজ্জ! পায়্য। মহাবেগে চলে মেঘগণ । 
উনপঞ্চাশত বায়ু করিলা গমন্‌ ॥ 
ঘোরতর অন্ধকার হৈল একক্ষণে । 
বিদ্যুত বজর কত গর্জয়ে সঘনে ॥ 
হেট মাটি উপরে ঝড়ের সীমা নাই । 
মেঘের গর্জন শুন্যা ফণী ছাড়ে হাঞি ॥ 
নদ নদী ভাসিয়া হইল একাকার । 
তিমি ক্র আদি কাপাযা বলে সার সার ॥ 
সাগরের গর্জন পর্বতসম ঢেউ । 
ধনপতি কাযা বলে রক্ষা কর কেউ ॥ 
কাগ্যা ধনপতি বলে রাখ আশুতোষ । 
পিতা কি কখনে!| লয় বালকের দোষ ॥ 
প্র বিনা বালকেরে কে করিবে পার । 
দানীর-তনয় প্রভু রাখ এইবার ॥ 
সঁপিয়াছি ত্র প্রভু তোমার চরণে। 
প্রভু কি ন! পাও দুখ বালক মরণে ॥ 
মূল শুদ্ধ মজিলাম কি হবে উপায় । 
অহে নাথ ঠেকিলা ত খুলনার দায় ॥ 
দাসীর ছুর্গতি প্রভু দেখিবা কেমনে । 
এই রূপে ধনপতি কাদিছে সঘনে ॥ 
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যতি কন কুবুদ্ধি কান্দিছ কি কারণ । 
কর রে করুণাময়ী কালীর শরণ ॥ 


খুলনা চণ্ডীর দাসী তিনদিন উপাবাসী 
রৈয়াছেন মূরছিতা হইয়া । 
পতি, কৈল মহাপাপ অবিরত সেই তাপ 


মা বল্যা কান্দেন* নৈষ়া রৈয়া ॥ 


ভগ্মে মুখে নাহি সরে বাণী । 
ভাসিছেন আখি নীরে মধ্যে মধ্যে ধীরে ধীরে 
নিরখেন সিংহাসন খানি ॥ 


শূন্য চণ্ডিকার স্থান দেখ্যা প্রাণ আনছান 
শোকে ভয়ে পুন মূরছিত। 
কিঞ্চিৎ, নিঃশ্বাস বয় কখন তাহাও নয় 


রৈয়া রৈয়া কখন সম্বিত ॥ 
অল্প স্বরে করেন রোদন। 

অন্ধ কূপে মোরে ফেল্যা মা আমার কোথা গেলা 
দেখসিয়া তাজি এ জীবন ॥ 

যায় মোর পরকাল দেখস্য। কন্যার হাল 
লহনা ফেলিবে দেহ টান্য৷। 

তোমার কন্যার দেহ দাহ না করিবে কেহ 
কন্যা মুখে বহি দেহ আন্া ॥ 


মোর কণ্ঠে দিবে ফাস শকুনে খাইবে মাস 
হাড়িতে০ ছুইবে স্থৃত* কায়। 
এড়াইতে নার ভার কর্যো দেহ সংস্কার 


বিদায় হৈলাম তুয়া পায় ॥ 
পরীক্ষায় বহি দিলা কন্যা বলা কোলে নিলা 
সেই বহ্নি দেও আরবার । 
মা হৈয়া ঠেক্যাছ দায় আজু.ত লা মোছা যায় 
কু কন্তায় হৈল এত ভাব ॥ 
১ স্বামি ২ ডাকেন ৩ ছাড়িতে ও মৃত্যু 
৯৭ 


২৫৮ 
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কর্যা এত নিবেদন মৃত্যু করিলেন পণ 
কান্দিয়া তোলেন বারি ঘট্‌ । 
মলিন দেখিয়া বারি ব্যাকুল সাধুর নারী 


কান্য৷ কন বারির নিকট ॥ 

আমি মূঢ়মতি নারী কোথায় রাখিব ৰারি 
কে আমারে কবে উপদেশ । 

হায়রে কপাল হায় প্রাণ বিদকিয়া! যায় 
মায়েরে দিলাম এত ক্লেশ ॥ 

ঘরে যদি ফেল্যা যাই হেন পুণ্য জন নাই 
ফুল জল দিবে মার তরে। 


কি উপায় হবে মোর কি দেখি স্কট ঘোর 
যতি বলে প্রাণ ত না ধরে ॥ 

ক্রন্দনের ধ্বনি শুনি নারায়ণী 
ছায়া আল্য! মহী পরে। 

খুলনার কোলে বসিয়া আঞ্চোলে 
জননী কন সত্বরে॥ 

কহেন ভবানী কন্যা শুন বাণী 
মৃত্যু কেন কৈলা পণ। 

ইহা কি না জান তুমি মোর প্রাণ 
কেন করিছ রোদন্‌ ॥ 

সাধু ধনপতি শিব ভক্ত অতি 
তাহে হয় মোর ভক্তি । 

আমি অর্ধ অঙ্গ থাকি শিব সঙ্গ 


আমি মহেশের শক্তি ॥ 


শিবে আমাতে অভেদ । 
অভেদ জানি বা পূজ শিব শিবা 
দূর কর মা গ খেদ ॥ 
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খুলনা ভূমিতে পল্য। আতে বিতে 
মুখে নাহি সরে বাণী। 

হৈয়া গদ গদ জননীর পদ 
শিরে ধরে দুখানি ॥ 

ঘটে কাত্যায়ণী বসিলা আপনি 
আজ্ঞা দেন ইন্দ্র তরে। 

সাধু ধনপতি শিব পদে মতি 
ভক্ত যেন নাহি মরে ॥ 
বুঝিয়। কর বিচার 

পড়িয়া বিপাকে শিব বল্যা ডাকে 
কাটো কর নে উদ্ধার ॥ 

শুন্যা স্থরপতি দিলেন আরতি 
ছয় ডিঙ্গা গেল তল। 

দেবের আজ্ঞায় মেঘগণ যায় 
নিজ ধামেতে সকল ॥ 
শান্ত হৈলা বায়ুগণ । 

সাধুর ডিঙ্গায় সাস্তারিয়! যায় 
বাচ্যা ছিল যতজন্‌ ॥ 

সাধু ধনপতি শোকাকুল অতি 
নন্দী কন শিব ঠাঞি। 

প্রভু কন পুন নন্দী তুমি শুন 
সাধুর স্থরুতি নাঞি॥ 

আমি পূজি যাকে সাধু নিন্দে তাকে 
ছেদ করে মোর অঙ্গ। 

কেন করে ভেদ না শুন্যাছে বেদ 
সদা আমি শক্তিসঙ্গ ॥ 

শক্তি পূজে আগে তবে পাছু ভাগে 
আমি পূজা লই তার। 

মোর পূজা আগে তাকে ভাল লাগে 


ভাল না লাগে আমাৰ ॥ 


২৫৯ 


২৬০ 
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একেরে পূজয়ে আগে । 

দুয়্যের যাজন হৈলে সে ভাজন 
করি মোরা পাছু ভাগে ॥ 
এত কন ত্ৰিলোচন । 

শোকাকুল বান্া চলে শিরে হান্যা 
যতি করে বিরচন ॥ 

সাগরে পড়িল ডিঙ্গ। পূরে কেহ জয় শিঙ্গা 
দায় দেয় দফর খায়ের । 


কালু রায় কালু রায় ফুকরয়ে পায় পায় 
কালু রায় রক্ষক নায়ের ॥ 

দোহাই দক্ষিণরার দীন দেখ্যা দেও পার 
দায় দোস্া বড় খা গাজীর। 

ফুকরয়ে বার বার সাহেব করিব পাঃ 
জিউ জান তোমার হাজীর ॥ 

*বদর বদর” হাকে বিষম তরঙ্গ পাকে 


গর্জন শুনিয়! চমকি। 
গগনে উঠিছে* ঢেউ মাথা লুকাইছে কেউ 
মকর হাঙ্গর” চারিভিৎ ॥ 


সব ডিঙ্গ। মোম ঢাল উপরে লোহার জাল 
মোষ ঢাল ঢাক্যা উঠে ঢেউ । 

উড়ে* যায় পক্ষিগণ সন সন গরজল 
শুন্যা চমকিয়া* উঠে কেউ ॥ 

লক্ষ যাম পরিসর ছুম্পার রত্বাকর 
স্থল কুল» নাহি কোন দিক্‌ । 

দুই কানে লাগে তালা প্রায় লোক হৈল কালা 
ভয়ে নাহি ছাড়য়ে নিমিখ ॥ 


> বরদ বরদ ২উড়িছে ০ কুস্ধীর ৪ উত্তে এ চমধ্রি! * কুল 





২৬১ 





হারমাদে হানাহানে ৯ থাকে তাহে সাবধানে 
কুম্তীর গর্জয়ে ঘোরতর । 

শতেক যোজন কাম তিমি নিবলক্ধে তায় 
তাকে গিলে রাঘব দুন্তর ॥ 


শিব স্মর্যা সাধু সার্যা যায়। 


জগন্নাথ প্রণমিয়া চিলিকার ঝোরা দিয়া! 
চড়ৈয়া পর্বত নৈল বায় ॥ 
মান্দারাজ* আড়কাট মছিলি বন্দের ঘাট 


ডাহিনে থাকিল সব পড়ি। 

ঠাঞি ঠাঞি রাখা তরি লোহার জালেতে ধরি 
পুত্যা গেল শাখ আর কড়ি ॥ 
কালীদর কাছে উপনীৎ। 


পক্ষী নাহি উড়ে যায় তিলে তরি তল যায় 
গর্জনে গকুড় চমকিৎ ॥ 

গিরি গত্যে গচ্যা উঠে গভীর গজিয়া ফুটে * 
গগনের গুণে অন্ধকার । 

হেনকালে পদ্মা কন শুন চণ্ডী নিবেদন 
সাধুকে শিখাই* একবার ॥ 
এত বল্যা করিলেন মায়া । 

চক্ষু পন্মে দেখে দয় কামিনীর ক্রীড়া হয় 
করি করে কমলিনী কায়া ॥ 

কবল করিছে করি কায়ে ক্বৎস্ম আলো করি 
দেখ্যা সাধু হইল বিস্মিত । 

সবাকে দেখাত্যে চায় কেহ না দেখিতে পায় 
রামানন্দ যতির রচিত ॥ 


৭ হানহানে ৮ মাদরাজ * বুঝাই 
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চণ্ডীমঙ্গল 
॥ মঙ্গল রাগ ॥ 

সিংহল দেখা যায় নিশান উড়ে বায় 
মাস্বতে গগন মণ্ডলে। 

ছাড়িয়া দিননাথ নামতে কত হাত 
লখিতে নাব্য! সাধু বলে ॥ 

শুন হে কর্ণধার ফিরা না যাব আর 
উজ্ানী নগরের বাড়ী । 

লঙ্কার কুলে ভায়্যা আইল ডিঙ্গ| ধায় 
সিংহল দ্বীপ আনহ্গ ছাড়ি ॥ 

মাস্তর শত শত দেখিছি কত মত 
নিশান উড়ে তারপর । 

ঝাণ্ডার তড়বড়ী বান্তের ঘড়ঘড়ী 
জন্ধর নাদ ঘোরতর ॥ 


জাহাজ দেখি শত শত। 


কামান লাখে লাখ কর্যাছে ছাখাছাখ 
রাক্ষস আছে জানি কত॥ 

শুনিয়া এত বাণী কহিছে কারয়ানী 
ছাড়িয়া আপিয়াছি লঙ্কা 

সিংহল এষ পুরী দেখিবা কুলে উরি 
অধিক পারে আর শঙ্কা ॥ 

কহিতে এত বাণী ছাড়িয়া বহু পাণি 
কুলেতে উপনীত তরী । 

কর্কটাযস্থ কলে ফেলিয়া দিল জলে 
পঞ্চাশ জনে দড়া ধরি ॥ 

হাজার হাত দড়া লঙ্গড়ে পালো চড়া 
অচল হৈয়া বৈল ডিঙ্গা। 

বাদাম খুল্যা তবে পূরিল বান্যরবে 


দামামা ভেরি তুরি শিঙ্গা ॥ 
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কেরানি মানা করে কেহ না কথা ধরে 
বাজায় আনন্দিত মলে | 

বিদেশী বাদ্য শুনি কুপিত ব্ৃপমুনি 
চাহিল বারেক নয়নে॥ 

কাপয়ে পাত্রগণ প্রণমে ঘন ঘন 
রুষিল শালবাহন । 

নাহিক রক্ষা আর পড়িল সার সার 
যাইবে কার বা জীবন্‌॥ 

আরজ বেগি যত কাপিছে অবিরত 
বন্দী করে থর থর । 

উমরা চোপদার হাকিছে মার মার 
কোটাল বলে ধর ধর॥ 

ধাইল হুরকরা ঘাট্যাল দৌড়ে স্বরা 
দোভাষী শত শত ধায় । 

রত্ব মালার ঘাটে উঠিল মালশাটে 
সাধুর পরিচয় চায় ॥ 
দোভালী করয়ে জিজ্ঞাসা । 

কহিছে কোরায়ানি নিবাস উজয়ানী 
সঙ্গাসীর এই ভাষা ॥ 


॥ যমক ছন্দ ৷ 
নিশানেতে নাম লেখা বিক্রম কেশবী । 
পড়িয়া দোভাষী কহে প্রণিপাত করি॥ 
বক্সীকে ডাক্য| লৈয়া চলিল ত্বরায় । 
সেলামী খুইয়া বক্সী বন্দিলেক রায় ॥ 
কর জোড়ে বক্সী কহিছে পরিচয় ॥ 
ভ্রশালবাহন কন জোর কেন তয় ॥ 
জোড় করে বক্সী কহিছে বার বার। 
নিষেধ কর্যাছি মোরা করুণ বিচার ॥ 


২৬৪ 
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দেখিয়া সিংহলপুরী আনন্দিত মলে | 
অভিভূত হৈয়| বাজিয়াছে লোকজনে ॥ 
এত শুন্তা তুষ্ট হৈলা ভ্রশালবাহন । 
পান দান দিয়া কৈল অনেক বচন ॥ 
বক্সী আসিয়া কৈল ধনপতি তবে । 
অক্| কর্যা ধনপতি চলিল সত্বরে॥ 
প্রথমে দেখিল সাধু বাহির ফটক্‌। 
কামান খালাসী কত বৈয়াছে কটক ॥ 
লোহার শিকলে বান্ধা মহাপক্ষিগণ। 
পর্বত সমান কায় করিছে গর্জন ॥ 
তারপরে দেখিল গণ্ডার কত বান্ধ।। 
পরে মহিষের থানা দেখা] লাগে ধান্ধা ॥ 
বেড়িয়া বারুদখান! বন্দুকী বো কোষ। 
বাকে মার বাণদার বোম বাছ। কোষ ॥ 
কামঠা ঝগড়া জাঠা শূল শেল । 

রাম চুঙ্গী হুকাবাণ গাঠ্যা জিজা হেল ॥ 
পর্রেতে দেখিল ধনপতি হস্তি শাল! । 
ভূপতির জয় জয় জপিতেছে মালা ॥ 
পরে অশ্ব শালা তার পাছু চবুতারা। 
যমদূত ”সম লৈয়া আছে? যমপারা ॥ 
আশীহাত উপরেতে নহবৎখানা। 
প্রহরে প্রহরে বাজে মুনশ্ুব* আনা ॥ 
ঠন ঠন ঘড়ী পিটে ঘণ্টা টন টন। 

ধু ধু ধু দামামা বাজেৎ ঝাজ ঝন ঝন ॥ 
কেরোয়ানি* কয় শুন সাধু মহাশয় । 
পূর্বদিক দেখা হৈল তিন দিক রয়॥ 
উপনীত হৈল সাধু বাজার দেয়ানে। 
সবাই ইন্দ্রের সম চাবে কার পানে॥ 


৯ লৈয়া বসিয়াছে ২ সনস্থৰ ৩ পিটে & কেরযানী 
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পুরী নিরথয়ে সাধু বর্ণে জড়িত । 

রবির কিরণে যেন খেলিছে তড়িৎ ॥ 
হিরা চুণি মণি কত বসাম্ম্যাছে তায়। 
রতনের সিংহাসনে বস্তা আছে রায় ॥ 
কথামাত্র নাহি কয় লক্ষ লক্ষ ছবি। 
রাবণের সম পুরী কহে কোন কৰি ॥ 


॥ তোটক ছন্দ ॥ 

॥ ধুয়া ॥ হর শঙ্কর বল বদনে ॥ 
প্রণমিয়া সাধু রাখিল ভেট । 
পাত্র মিত্রে মাথ! করিল হেট ॥ 
সা কে ভূপতি কহে বিনয়। 
রাজাকে সাধু দেয় পরিচয় ॥ 
রাঢ়ের রাজ! বিক্রম কেশরী। 
তান বান্া আমি তাহার তরী ॥ 
উজানী নগরে করি বসতি । 
গন্ধ বণিক নাম ধনপতি ॥ 
বিক্রম কেশরী ধর্ম স্বরূপ । 
গুণের সাগর রসের কৃপ॥ 
প্রজার পালনে রামের সম। 
দুষ্ট দমনেতে সাক্ষাৎ যম ॥ 
ব্রাহ্মণ পালক বালক ইন্দু। 
অনাথ রক্ষক দয়ার সিন্ধু ॥ 
দেবতা পুজক প্রসাদ ভক্ষক্‌। 
অস্ত: পুরের রক্ষণেতে তক্ষক ॥ 
ছয় দরশন্ডা আছে সভায় । 
চতুর্দশ বিদ্যা শুনেন রায় ॥ 
অগ্নি শশ্দা রোষে এতেক শুনি । 
কেন সাধু এত কহু আপুনি ॥ 





সিংহলে রাজা কান্তিক ঠাকুর । 
তার পুজা তুমি করিলা দূর ॥ 
বিদেশ হৈতে "মাসে যেবা জন্‌ । 
আগে করে কান্তিকের পূজন ॥ 
আমি সভাসদ মহারাজার । 

না কৰিল! তুমি পূজা আমার ॥ 
ছয় দরশন পড়াই আমি। 
অষ্টাদশ বি্াতে পারগামী ॥ 
সিংহুলের পুরী দেখিলা যথা । 
কহ সাধু কিছু তাহার কথা ॥ 
তোমার রাঙ্গার নগর হৈতে। 
বিশেষ কত তাহ! হয় কৈতে ॥ 
সাধু প্রণমিয়। কহে বিনয়। 
দাসের দোষ ক্ষমা আজ্ঞা হয় ॥ 
প্রণামি খুয়া কহে ধনপতি। 
কান্তিকদেবেরে করিল নতি ॥ 
সাধু কহে পুরী লক্কার তুলা। 
করিতে বর্ণিতে নারে বাহুল্য ॥ 
দেবতার স্থান সিংহল পুরী। 
দেখিলে বিদ্যা বুদ্ধি হয় চুরি ॥ 
এমত স্থষ্টি বা দেখি কোথায় । 
জলেতে কামিনী করি খেলায় ॥ 
দ্বিতীয় ব্রদ্ধা বসিয়া সিংহলে । 
হস্তী গিলেন কালী সিন্ধু জলে ॥ 
সাধু বুঝিয়াছে রাজার স্থষ্টি। 
যতি বলে কালী কৈলা কুদৃষ্টি ॥ 


শুনিয়া সাধুর বাণী সভাগণে কানাকানি 
কি কি বল্যা শুধাইছে পুন। 
সাধু বলে দেখিলাম তূপতির শিল্পকাম 


যা দেখ্যাছি কহি তবে শুন ॥ 
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কালী দহে দেখি নারী সে রূপ বলিতে নারি 
করি ধরি করিছে গরাস। 


উগরিয়া ফেলে পুন কামিনীর রূপগুণ 
দেখ্যা মোর লাগ্যাছে তরাস ॥ 

ভূপতির ভক্ন কর্যা না আনি ভাবিনী ধর্যা 
এত শ্ুন্তা রাজা চমকিত । 

সভাগণে বলে ভাই এ কথাও শুনি নাই 
পণ রাখ্যা দেখাও ত্বরিত ॥ 

সাধু বলে এই পণ দিব আমি সব ধন 
যতি আমি দেখাইতে নারি। 

রাজা কন অগ্চ রাজ্য অর্দিয়া করিব যাজ্য 


যদি ইহ! দেখিবার পারি ॥ 


লিপিবদ্ধ করে ততক্ষণ । 


শুনিয়! বিচিত্র বাণী সাজিলেন রাজারাণী 
পুরী শুদ্ধ সাজে সর্বজন ॥ 

উপনীত কালীদয় সব হৈল মিছাময় 
কোথা হস্তী? কোথায় কামিনী । 

ভোজরূপী ভুপ জান্যা ভাবিত ভবের বাণ্যা 
ভয়ে ভাক্কা ভাণ্ড! লয় জিনী ॥ 

সাধুর অমাতা তরে জিজ্জাসয়ে নৃপবরে 
ধৰ্ম্ম সাক্ষী কর্যা বার বার । 

সাক্ষী কথনের ধৰ্ম্ম ২শুনালেন নৃপব্্ম২ 


মঙ্গুতে যেমন আছে» তার ॥ 


সাধুর অমাত্যগণে কয় । 
সাধু কৈয়াছেন বাণী শুনিয়াছি মনে জানি 
দেখি নাই রাখি ধশ্দভয় ॥ 


৯ পদ্ম ২ শুনাতেছে অগ্নিশর্ম ৩ বিধি 


২৬৮ 
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রাজ্য ধন্ম সাক্ষী করে বার বার। 


চন্দ্রহ্য্য সাক্ষী করি লুটিলে সাধুর তরী 
সাধুকে রাখিল কারাগার ॥ 

শুখালা সাধুর মূখ কৰু না জানেন দুখ 
রাজকুমারের সম স্থখী । 

যমদূত সম সব »আরে তাবে? করে রব 
মারে কীল ২কুন্যা ধাকাধুকী* ॥ 

জিঞ্রির লাগায়” পায় জল বিন! প্রাণ যায় 
কান্দিয়া কুমার অচেতন। 

কাড়িয়া লইল বাস সঘনে ছাড়েন শ্বাস 


*শিব শিব" স্মরেণ সঘন ॥ 

কোথা রৈলা আশুতোষ কেনে প্রভু কৈলা রোষ 
দাস রক্ষা কর দীননাথ । 

আর বুঝি ফুলঙগল না দিব ও পদতল 
এত বল্যা পলোন নির্ঘাত ॥ 
দ্বিজে আর না দিলাম দান। 


হায় হায় হায় হায় খুলনার কি উপায় 
সদা করিছেন আনছান ॥ 
লহনার গালাগালি সদা যন্ত্রণার ডালি 


দহিছেন দুখে দেহ ঢালি। 

বান্দিয়া আছেন প্রাণ কৈয়া মোর বিদ্যমান্‌ 
ঘুচাবেন লব দুঃখ কালী ॥ 
প্রসঙ্গত হৈলা! কালী নাম। 

যতি বলে হৈল ভাল হৃদয় হইল আল 
তরাবেন তারা দয়াধাম ॥ 

ধুয়া॥ কাশীবাসী মোরে তার তার ॥ 
কারাগারে কান্দিতে লাগিলা ধনপতি । 
পাথরের ভরেতে যন্ত্রণা পান অতি॥ . 


> নারে তারে ২ বুকে ডেকাচেকী < গলায় ৪ শিষপদ 








হী 
নানাজাতি বন্দ্যান নৈয়্াছে সেই ঘরে। 
গন্ধে সাধু ব্যাকুল কান্দেন উচ্চব্বরে ॥ 
অড়া সড়া কতেক রৈয়াছে তাহে পড়্যা । 
হেন ঠাঞি নাঞি যে বলিবে কেহ নড়া ॥ 
উপবাসে উপবাসে প্রাণ কণ্ঠাগত । 
শিবপদ ভাব্যা কান্দিছেন অবিরত ॥ 
ধুলায় শয়ন তাহে পিপীলিকা কত। 
শীতবাত মশার কামড়ে প্রায় হত ॥ 
আট দিবসের পরে করিল বাহির । 
মাগ্যা খাতো বলে সাধু শুনিয়া অস্থির ॥ 
ক্কান্যা কন কি বলিয়া চাব কার ঠাঞি। 
হাট্যা যাই ভাই মোর হেন সাধা নাই ॥ 
কথ! কৈতে প্রাণ মোর বারি হৈয়া যায়। 
জল দিয়া প্রাণ রাখ ধরি তোর পায় ॥ 
সবে মাত্র কর্যা থাকি এক উপবাস। 
শিবরাত্র তাহে প্রান্ত যাই যমবাস ॥ 
এত শুন্য কোটালের দয়া উপজিল। 
মুখে দেখ্যা কোটালও কান্দিতে লাগিল ॥ 
অরে বাপু কেনে কৈলা কামিনীর বাণী। 
বিনা অপরাধে পুত্র হারাল্যা পরাণী ॥ 
এত বল্যা স্বান করাইল আতে বিতে। 
মাগা। আন্যা খাতো দেয় কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
ধনপতি কাছা! কন তুমি পিতা ছিল৷ । 
বাচি তবে মনে বৈল প্রাণ দান দিল! ॥ 
এত বল্যা আতে বিতে মুঠা ছই খান্‌। 
মুখে যাক ছড় তবু খাত্যে চান প্রাণ_॥ 
দুঃসহ জঠরানলে প্রাণ আনছান। 
কান্দিতে কান্দিতে সাধু আখি মুছা খান্‌ ॥ 


২৬৯ 





দেখা কোটালের প্রাণ যায় বিদরিয়া । 
বক্সীকে সব কথা কহিলেক গিয়া ॥ 
শুনিয়া খাবার দেয় পরিমিত কর্যা। 
কারাগারে সাধুকে কোটাল নিল ধর্যা ॥ 
কান্তা সাধু কন মোরে অমাত্য কোথায় । 
দেখাইল আসন্যা তারা কান্দিয়া! বেড়ায় ॥ 
ভিক্ষা মাগ্যা খায় সবে নগর ভিতর । 
সাধুকে দেখিয়! কান্যা পলা মহীপর ॥ 


সবাকে দেখিয়! সাধু কান্দিয়া আকুল । 
যতি বলে সেই দুখ ভাবিতে বাজে শূল ॥ 


শিশু ভৃত্য কাছে রাখি কঝুরিছে সাধুরে আখি 
কর্যাছেন অনেক পালন। 

হত বিধাতার কর্শ্ম শিশুরামে অতি মন্দ 
ন্েহপাশ না হয় চালন্‌ ॥ 

শিশুরাম ভূমে পড়ি কাগ্াা যায় গড়াগড়ি 
ঘন ঘন সাধু পানে চায়। 

সাধু চান শিশু পানে শোক শেল সদা হানে 
শিব স্মর্য| সদ] শ্বাস যায় ॥ 

সাধুর পালনকারী শান্তিরাষ স্থভাণ্ডার 
'আটদিন শোকে উপবালী । 

অতি বুদ্ধ জরা কায় সাধু শোকে প্রাণ যায় 
কীগ্যা কোলে করিলেন আসি ॥ 

অরে পুত্র ধনপতি কি হবে তোমার গতি 
খুলনার কি হবে উপাঙ্গ। 

বিক্ষণে বাণিজ্যে আল্যা আমার মস্তক খাল্যা 
অরে পুত্র প্রাণ ফাট্যা যায় ॥ 


| 
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আমি যাই যমবাস জীবনের নাহি আশ 
তোমারে কে পালন করিবে। 

ভিক্ষা মাগ্যা খাবে স্বামী কিরূপে দেখিব আমি 
কে তোমারে গালিমন্দ দিবে ॥ 
কিবা অভিমানে ত্যজ কায় । 

এইরূপে শান্তি রাম কাতর করুণ! ধাম 
শিরে হান্যা করে হায় হায় ॥ 

সাস্তাইয়। ধনপতি শন্রে বুঝান কতি 
খাওযালেন অনেক যতনে । 

শিশুরে তুলিয়। পরে খাওয়াইল সওদাগরে 
কাছ্যা সবে আকুল সঘনে ॥ 
খুলনার শুন বিবরণ । 

স্পন্দিছে দক্ষিণ অঙ্গ ক্রন্দনের নাহি ভঙ্গ 
চণ্ডীকে স্মরেণ ঘন ঘন ॥ 
চণ্ডী কন পদ্মাবতী তরে । 

কান্দিছেন ধনপতি প্রভুর ভকত অতি 
বাছাকে বাচাও গ! সত্বরে ॥ 

এত শুন্য! পদ্মাবতী আইলেন শীত্রগতি 
স্বপনে কহেন সাধুতবে । 

চণ্ডীর পুন কর আমার বচন ধর 
সুখে চল্যা যাও বাছা ঘরে ॥ 
সাধু বলে গুরু আজ্ঞা নাই । 

গুরুর যেমন বাণী তাহা বিনা নাহি জানি 
যতি বলে এমনি সে চাই ॥ 


খুয়া ॥ জীব কলিতে কালিকানামে ভব্ভয় তরিরে অ জীব কলিতে ॥ 


পদ্মা কন শুন সাধু আমার বচন্‌। 
শকতি সঙ্গম তন্তরে যেমন রচন্‌ ॥ 


২৭২ 
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উদ্বাসীন জ্ঞানীজন হবে একনিষ্ঠ । 
্রক্মক্ূপে ভাবিবেক যার যেবা ইস্ট ॥ 
তথাপি কাকুর নিন্দা না করিবে মনে । 
কোন দেবতার নিন্দা না কবে বদনে ॥ 
মস্থন্বোর নিন্দাও করিতে যুক্ত নয়। 
দেবতার নিন্দা করে কোন পাপময় ॥ 
দেবতার সঙ্গে কার আছে বৈরভাব । 
দেবতার নিন্দা কর্যা হবে কোন লাভ ॥ 
কহিল! গুরুর আজম! সেই কথা বটে। 
গুরু ভাল হৈলে কেনে লবে যমভটে ॥ 
শিব শক্তি এক আত্ম! বলে চারিবেদ। 
কলির গুরুতে তাও করা! দেয় ভেদ ॥ 
শিবেতে বিষ্ণুতে ভেদ করে পাপমতি। 
বামেতে রুষেতে ভেদ কিবা হবে গতি ॥ 
শিব শক্তি নিন্দ। করে বৈষ্ণব কুমতি। 
শৈব শাক্তে রুষ্ণ নিন্দে নাহি করে নৃতি॥ 
জীব উদ্ধারিতে মাধ্বাচার্ধ অবতার । 
হিতে বিপরীত হৈল মজিল সংসার ॥ 
একনিষ্ঠ কৰিবেন ভাবিলেন মনে। 

শিব শক্তি নিন্দা সার হৈল সর্ব্বজনে ॥ 
রাণ্ডার ভজন মাত্র জাতি ত্যাগ আগে। 
ক্রষ্ণনাম দুরে গেল বীতে ভাব লাভে ॥ 
শুন সাধু সংসারী হইবে যে যে জন্‌ । 
অবশ্য করিবে পঞ্চ দেবতা পূজন ॥ 

শিব স্্ধ্য বিষ্ণু দুর্গা অগ্নি এই পঞ্চ। 
গণেশের পূজা আগে কর্যা মুখে বঞ্চ ॥ 
সাধু বলে দেশে গিয়া গুরু আজ্ঞা পাই । 
তবে যা বলিলা আমি করিব তাহাই ॥ 





লা? 
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পদ্মা কন গুরুনিষ্ঠ বটে ধনপতি । 
এমন দড় তো আর নাই কন যতি ॥ 


কন পদ্মাবতী শুন ধনপতি 
চণ্ডী জগত জননী । 

না মানিলা বেদ ভাৰিয়াছি ভেদ 
শিব ভক্ত তোমা গণি॥ 

ভবের ভবানী ভক্ত প্রিয়া জানি 
ভয় না করিও ভুল্যা। 

ভজিলে ভবানী তুষ্ট শূলপাণি 
দিতেন বন্ধন খুল্যা ॥ 

তুমি দিলে পূজা খান দশভুজা 
ইহা! না ভাবিও মনে। 

লোক হিত লাগি তিনি পুজাভাগী 


তেঞি পূজে সর্ববজনে ॥ 
পদ্মা চলিলা কৈলাস । 

সাধু নিরন্তর ফাফর অন্তর 
কারাগারে হৈল বাস ॥ 


সদা জপে জিলোচন। 


যে দেখে সাধুরে তারি আখি ঝুরে 
জিজ্ঞাসয়ে ঘন ঘন ॥ 

সিংহলের নারী কান্দে সারি সারি 
তব কবে ঘনে ঘনে। 

কিশোরী যুবতী বৃদ্ধা দয়াবতী 
কান্দে কত উঠে মলে ॥ 

কেহ পরিহাসে আসে আসে ভাষে 
বাসে পাশে পরকাশে । 

রাজদাসে শাসে তরাসে গরাসে 


মাসে ফাৰে বাসে নাশে॥ 


২৭৩ 
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বন্দ্যানের দুখ দেখা সাধু বুক 
বিদরয়ে করুণাতে। 
খাইতে যা পান তাই দেন দান 


কান্দিয়া হানেন মাথে॥ 


॥ ষষ্ট দিবসের দিবা পালা ॥ 
॥ কথা ॥ 

হেথা শুন খুলনা আছিল গর্ভবতী । 
এক পুত্র হৈল তার রূপবান অতি॥ 
দিনে দিনে হৈল পুত্র অতি বুদ্ধিমান্‌। 
দেখিয়া খুলনা সদা প্রচলন পরাণ, ॥ 
কেহ বলে দেবলোকে ছিল মালাধর । 
শিব শাপে সেই আলা মহীর উপর ॥ 
দুই জায়! ছিল মালাধরের রমণী । 
পৃথিবীতে আস্যা তারা জন্মিল অমনি ॥ 
বিক্রমকেশরী ঘরে জন্মে এক কন্যা । 
স্থশীল! সিংহল দ্বীপে রূপে গুণে ধন্যা ॥ 
খুলনা পুত্রের নাম রাখিল জ্ীপতি। 
বিগ্যারস্ত করিয়া পাঠেতে হৈল মতি ॥ 
এক দ্বিজ রাখিলেক পড়াবার তরে। 
শব্দশাস্তরে বিদ্যা হৈল অষ্টম ব২সরে ॥ 
ভক্তি শাস্ত্র শিখিলেক দশম বৎসরে 
শ্রুতিধর হৈল পুত্র চণ্ডিকার বরে ॥ 
সকল দেশের ভাষা ওঝা! শিখাইল। 
অন্ধ শাস্ত বিশেষিয়া শিখাইস্সা দিল ॥ 
যব রতি মাসা তোলা সের আদি মান্‌। 
বৈশ্বিদ্ঞা ওক! তাকে সব দিলে দান্‌ ॥ 
ইঙ্গিত আকার ঠার বহুরূপী বিদ্যা । 
ব্যবহার বিনয়েতে বুদ্ধি হৈল সিন্ধা ॥ 
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ভ্রবাগ্ুণ জ্ব্যমূল্য রাজ ধন্ম যত। 
রাজনীতি সভ্যতা! শিখায় অবিরত ॥ 
শিখাইল যে দেশের যেমত আচার । 
সন্ধি ভেদ পড়াইল কতেক প্রকার ॥ 
অশ্ব বিদ্যা গজ বিদ্যা অস্ত্রের পরীক্ষা । 
স্থপকার শাস্্েতে করিল শিশু শিক্ষা ॥ 
পড়িল গন্ধরর্ধ বিদ্যা গালের প্রচাব। 
চিনিল বণিক দ্রব্য ধাতুদ্রব্য আর ॥ 
যে বর্ণকে যে বর্ণকে যে বর্ণক হয়। 
শিখিল সকল বিদ্যা রামানন্দ কয় ॥ 


জ্রাপতি পড়য়ে পাঠ শিশু সঙ্গে করে নাট 
সদা করে শাস্ত্রের বিচার । 

কেহ বলে ফলা নয় আন্ক আঙ্ক ফলাময় 
স্বরগুল! বানানের সার ॥ 

কক ক” ও বটে স্বর বানানেতে বার ধর 
ঝ ঝ » 2 চারি লৈয়া যোল। 

কয় যয় কয় রয় কয় নয় কয় লয় 
কয় বয় কয় ময় তোল ॥ 

সংযোগের উচ্চারণ কহে সব শিশুগণ, 
পূর্ব বর্ণ উচ্চারিব আগে । 

হুসম্ত কৰিয়া লব শেনবর্ণ পাছে কব 
অজ্গন্ত তবে সে ভাল লাগে ॥ 

অঙ্কের মহলা কয় দশে শূন্য বৃদ্ধি হয় 

i কুড়ি অঙ্কে দুই শূন্য তবে । 
জ্রাপতি হাসিয়া কয় এমন ত মত নয় 


দশ দশ গুণে শৃন্ত লবে ॥ 


৯৭৬ 
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দশ গুণ মধ্যে যত যাবত না স্ফুরে শত 
দুই আদি অঙ্ক বাঢ়ে ক্ৰমে । 
এইরূপে শিশু সঙ্গে বিচার কৌতুক রঙ্গে 


ভ্রীপতি নগরমাঝে ভ্রমে ॥ 

শাসত্বেতে হইল শিক্ষা কালে হৈল চূড়া দীক্ষা 
পাঠ সাঙ্গ ছাদশ বৎসরে । 

ব্ৰান্ধণেতে ভক্তি অতি দেবতাতে নিষ্ঠা মতি 
ধন দেন দরিড্রের তরে ॥ = 


শিষ্টের নিকটে সদা থাকে। 


শিকষ্টের আচার ধরে দুষ্ট সঙ্গ নাহি করে 
দুষ্ট লোক নিকটে না রাখে॥ 

ছৃষ্টের যে সেবা করে ভাল বলে দুষ্ট তরে 
দুষ্ট সঙ্গে বৈসে যেবা জন্‌ । 

শিলষ্টের যে হিংসা করে জ্রপতি তাহার তরে 
নাহি করে সুখ দরশন্‌ ॥ 

যতি রামানন্দ বলে পরকাল ফেলা] জলে 


এহিক লাগিয়া! করে পাপ। 
ভ্রীপতি বিমুখ তারে কে তাকে রাখিতে পারে 
কত কল্প ভোগে নানা তাপ ॥ 


এয়া ॥ কি অপরূপ জগমনহারী ॥ 
একদিন ওকাতরে শ্রিপতি শুধায় ॥ 
বলুন কূটের অর্থ বুদ্ধি বাড়ে যায় ॥ 
পঞ্চমে পঞ্চষে বর্ষে ভীস্মের বচন্‌। 
এক কবিতার? অর্থ শুন রে নন্দন্‌ ৷ 
তের বর্ষ ছয় দিন হৈল বনবাস। 
পাচ পাচ বর্ষে বাড়ে দুই দুই মাস ॥ 


2 করি তার 
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তের বর্ষে বাঢ়ে হয় দিন পঞ্চ মাস । 
পাচ মাস বার দিন বাঢ়া হৈল বাস ॥ 
অষ্ট শূলা জনপদ! কোক শুন কই । 
অষ্ট শব্দে এ স্থানেতে অন্লই সে লই 
শূল শব্দে বেচা জনপদ শব্দে নর । 
অন্ন বেচা! খাবে লোকে কলির গোচর ॥* 
শিব শব্দে মন্ত্র চতুদ্পথ শব্দে দ্বিদ। 
চারিবেদ পথ যার এই অর্থে রিজ॥ 
মন্ত্র বেচা! খাবে ছিজে এই অর্থ হয়। 
কেশ বেশ কর! নারী কড়ি খাবে জয় ॥ 
ফ্াকী শুন মা নিবাদ স্নোক হৈল আগে। 
ব্রহ্মার বচন হৈথে কিরূপেতে লাগে ॥ 
শোকেতে করিল তেঞি ক্লোক হৈল নাম। 
এতেক বলিয়া ব্রক্ষা গেলা নিজ ধাম ॥ 
হরিষে কবিতা হৈলে কিবা হবে নাম। 
বেদ কি জানে না বাল্মীকি তপোধাম ॥ 
বেদেতে খে ক্সোক বল্যা ধরে কত ঠাঞি। 
বেদ না শুনাব তোর অধিকার নাঞি॥ 
ভ্রপতি বলিল গুরু করি নিবেদন । 
পরমার্থ শাস্ত্র কও মূক্তর কারণ ॥ 
রামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম কহিয়াছ আগে । 
অনেক প্রমাণ আছে মনেও তা লাগে ॥ 
গোপী লৈয়া কৃষ্ণ করিলেন লীলারঙ্গ | 
বাণে ত্যজিলেন তনু শুন্যা ভক্তি ভঙ্গ ॥ 
ওঝা বলে গোপী নয় মুল শক্তি রাধা। 
পরম পুরুষ কৃষ্ণ রাধা অঙ্গ আধা ॥ 
নারদের পঞ্চরাত্রে শুনিবা প্রমাণ । 
ব্ৰহ্ম সংহিতাতেও ইহাই বল্যা গান্‌ ॥ 

কলিতে বেচিয়! অন ভরিবে উদর 


২৯৭ 
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প্ররুতি খণ্ডেতে পাবে প্রমাণ সকল । 
কপিলের পঞ্চরাত্রে আছে এই ফল্‌ ॥ 
সংমোহন তন্ত্র আদি আছে শত শত । 
তাপিনী নামেতে বেদে দেখিয়াছি কত ॥ 
গোলোকের নারী জান্সো গোপীগণ যত। 
কর্যাছেন লীলারঙ্গ মানুষের মত ॥ 
পদ্ম পুরাণেতে লেখে রুষ্ণ পৃর্ণময় । 
গোৌতমীয় সনত কুমারেতেও কয় ॥ 
বাণে তাজিলেন তন্থ শুনহ কারণ. | 
করিলেন জবা! ব্যাধ ভক্তকে তারণ, ॥ 
যতি বলে আমার অধ্যাত্মসারে আছে । 
কুষ্ণতব গ্রন্থ কৰিয়াছি তার পাছে ॥ 


ভ্পতির ঘর এক দ্বিজবর 
আইল ভিক্ষা করিতে। 

দেখ্যা কদাকার সাধুর কুমার 
গৌণ কৈল প্রণমিতে ॥ 

কোপেতে ব্রাহ্মণ কৈল কুবচন 
পিতা মরিল বিদেশে । 

হৈয়| ধনমত্ত না জানিল তব 
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করিয়া অনাথ কোথা রৈলা তাত 
না দেখিলাম চরণ । 

কৰু পুত্র বল্যা কোলে ত না লল্যা 
আমি হেন পাপ জন্‌ ॥ 

জন্ম্যা! মহীপরে সবে সাধ করে 
পিতা পিতা বল্যা ডাকে । 

খাইতে প্রসাদ পুরে করে সাধ 


পিতার কোলেতে থাকে ॥ 


আমি কিবা পাপময় । 


পিতৃকথা স্বখে না কল্যাম মুখে 
পিতা কৈতে লাজ হয় ॥ 

লোকের গঞ্জন তাহে দহে মন 
শিশু প্রাণে কত সবে। 

ঘরেতে বিমাতা কন দুষ্ট কথা* 
কি উপায় মোরে হবে ॥ 

কোথা তত্ব পাব কোন পথে খাব 
কে কহিবে উপদেশ । 

মায়েরে বধিয়া যাত্যে দে হিয়া 
নাহি চিনি কোন দেশ ৷ 

বড় মার” গালি দুখে দেহ* ঢালি 

৮ অরিবেন মোর মাতা। 
হাক্স রে কপাল ছিল এত হাল 


কি করিলি রে বিধাতা ॥ 


ভডুকরা! কান্দেন শিশু ।* 
কহে যতি দান্ত শিশু অতি শাস্ত 
মর্শ্মে বাজে শোক ইযু॥ 


* প্র. পা খান মোর সাশা > লহনার ২ তন্ছ ৩ এত বল্যা কান্দে শিশু ্ 
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বহু বেল! হুইল গগনে । 

অভাগ্যা মায়ের প্রাণ পথ পানে সদা চান 
প্রতোকে শুধান জনে জলে ॥ 

ছিরারে দেখ্যাছ কেবা কে তারে আনিয়া দেবা 
কোথায় রহিল এত বেলা। 

পড়্যা আল্য সব ছাল্যা ছিকরু কেনে নাহি আল্যা 
কোথায় করিছ পুত্র লেখা ॥ 


ক্ষুধায় জলিছে বুক আমুর্যাছে চাদ মুখ 
মোর প্রাণ যায় বিদরিয়া। 

না করিলা স্নান দান কারে কৈল! অভিমান 
অভাগীরে বধ কি লাগিয়া ॥ 

এত বলা! উচ্চস্বরে শুধান সবানি তরে 
সবে বলে মোরা ত না জানি। 

বাড়ীর অমাত্য যত তারা চায় ফিরে কত 
খুলনার ব্যাকুল পরাণী ॥ 

পুত্র শোকে ক্ষপা হৈয়া দশ দাসী সঙ্গে লৈয়া 
আপনি ফিরেন ঘর ঘর। 

অভাগ্য! মায়ের প্রাণ শোকে বিদরিয়া যান 
ফিরলেন পুরীর ভিতর ॥ 

কান্দিয়া আলেযন ঘরে লহনার পার» পরে 
পড়্যা কন কি হবে উপায় । 

লহনা কীদিয়া কন কোথা বৈল প্রাণধন 
খুলনা২ করেন হায় হায় ॥ 
শুনিলেন ছিকর ক্রন্দন্‌। 

কান্দিয়া চলেন ধায়্যা কোঠার দুয়ারে যায়্যা 
দেখিলেন কপাট বন্ধন ॥ 
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দিলা কি মোর কপালে কপাট । 

তোমাকে হইয়া হারা ফিরিছি পাগলি পারা 
গোলাবাড়ী খিড়গীর ঘাট ॥ 

ছিরু কন খুলি তবে দর কর্যা মোরে কবে 
পিতার উদ্দেশে আমি যাব। 

তবে সে রাখিব প্রাণ বংশের করিব আপ 
তবে আমি অন্ন জল খাব ॥ 

মায় কন কি করিব কোথা তোমা পাঠাইব 
সিংহল যে সাগরের পার। 

ডিঙ্গা নাহি এক খানি আমি ত অবলা প্রাণী 
ডিঙ্গা বিনা পথ নাই আর ॥ 

>বহু ধনে ডিঙ্গা হয় এখন সে সাধ্য নয়১ 
দেখা দিয়া কর মোরে আ্রাণ। 


দেখি রে তোমার মুখ খুচুক বুকের দুখ 
যতি বলে কিবা মার প্রাণ ॥ - 


ধুয়া ॥ মা আমার মনের দুখ আর কারে কব ॥ 
মায়ের ক্রন্দনে ছিরু কপাট খুলিল। 
ব্যাকুল হইয়া মায় কোলে তুল্যা নিল ॥ 
স্বীকার করান ছিক্ষ সিংহল গমন্‌ । 
তবে স্বান পুজ1 কর্যা করেন ভোজন্‌ ॥ bs 
পিতা পিতা বল্যা সদা ছাড়েন নিঃশ্বাস । 
খুলনা চত্তীর পর করেন উপাস ॥ 
পুজা কর্য! স্তব করিছেন নানামত । 
অষ্ট অঙ্গ প্রণাম করেন শত শত ॥ 
কাছা কন শ্রপতিরে রক্ষা কর মাতা। 
= না জানি আমারে আর কি করে বিধাতা ॥ 
৯ করিতে ডিঙ্গাদ সাজ অনেক ধনের কা 
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হরিশ্চজ্্র রাজার রাণীর যে দুৰ্গতি । 
সেই দশা আমার করিলা ভগবতি ॥ 
কুশীলবে লৈয়া সীতা ছিলেন কানন। 
সেই মত ছিরু লয়্যা বান্ধা! আছি মন ॥ 
দ্বাদশ বৎসর পতি গেলেন বিদেশ । 
কি হৈয়াছে জানিতে না পাল্যাম বিশেষ ॥ 
মহাপাপ করা? সাধু বাড়ী হৈতে গেলা । 
বুঝিতে না পারি কিছু বিধাতার খেলা ॥ 
দানী তবে ক্ষমা মা সকল অপরাধ । 
দাসেরে দেশেতে আন না কর্যো প্রসাদ ॥ 
কুপুত্র হইলেও মায়ের বটে দায়। 
স্যরি রক্ষা কর মোর রাখ তুয়া পায় ॥ 
কুপুত্ৰ স্বপুত্ৰ হয় মার ঠাঞি তুলা ৷ 
জগতেরি মাতা তুমি কি কব বাহুল্য ॥ 
শুনিয়াছি কালকেতু ছিল একজন । 
কুপা কর্য! কালী তাকে দিয়াছ শরণ ॥ 
এইরূপে স্তব কর্যা করেন শয়ন। 
ক্ষধার আবলো সতী মুদেন নয়ন ॥ 
শেষ রাত্রে স্বপন দেখেন পুণাবতী । 
সিংহলেতে কারাগারে আছে ধনপতি ॥ 
শ্রপতি আনিবে তাকে করিয়া উদ্ধার । 
ছিরাকে পাঠাও রে বিলম্ব নাহি আর ॥ 
নৌকা যোগে ছিরাকে পাঠাও অগরায়। 
ধন শুদ্ধ ছয় ডিঙ্গা পাইবে তথায় ॥ . 
স্বপন দেখিয়া সতী সকালে উঠিয়া । 
কুমারকে কোলে! কর্যা কহেন কান্দিয়া ॥ 
প্রণাম কর রে পুত্র চণ্ডীর চরণে । 
এ পদ সার কর কার বাকা মনে ॥ 
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যাও পুত্র সসিংহলে বিলঙ্গ+ নাহি আর । 
দিনক্ষণ না করিও আজ্ঞা চণ্ডিকার ॥ 

এত বল্যা কহিলেন স্বপনের বাণী। 

কুষার২ কান্দিয়া কন মা কালী কে» জানি ॥ 
এত বল্যা অষ্ট অঙ্গ করিলেক নতি। 

যতি বলে মা! আমার কিবা হবে গতি ॥ 


শ্রীপতি সিংহলে যায় সবে করে হায় হায় 
খুলনারে দেয় সবে গালি। 
মা হইয়া কোন প্রাণে চাইয়া এ মুখপানে 


্রপতিকে সাগরে ভাসালি ॥ 
দুধের কুমার কি বা জানে। 


এগারো বৎসর হৈল ধনপতি কোথা রৈল 
বাছা যাবে সেই পথ পানে ॥ 
নাহি যাহে পারাপার স্থল কুল নাহি যার 


গর্জন শুনিতে উড়ে প্রাণ। 

দেখিয়া ডরাবে ছাল্যা নায়্যা দিবে নৌকা আল্যা 
কে তখন করিবেক ত্রাণ ॥ 

এত বল্যা নারীগণ কান্দে সবে ঘন ঘন 
নিষেধ করয়ে বার বার। 

আজ্ঞ! পায়্যা লোকজন করিতেছে আয়োজন 

কাছা সবে করে হাহাকার ॥ 


ছিল দুই শত তরি দিলে নানা নিধি ভরি 
সাদা হৈল অতি মনোহর । 
লোক দিল দু হাজার চারিজন দ্বিজ আর 


কুটুম্ব জ্ঞেয়াতি কর্মকার ॥ 
ভ্রপতির সঙ্গী যত ছাল্যা। 

সবে সঙ্গে যাত্যে চায় ধরে খুলনার পায় 
সবে বলে মোর মাথা খাল্যা ॥ 


৯ সিংহলেতে ব্যাজ ২ প্ীপতি ৩ মাকে আমি 
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খুলনাকে বলে সবে ছিরা ছাড়্যা কেবা রবে 
তুই হলি কৈকেয়ী সমান্‌। 

ভ্রীপতিকে ভাসাইলি কেন বনবাস দিলি 
অল মাগি কেমন পরাণ ॥ 
র্াক্ষপী কৈতাম লহনাকে । 

তার হৈতে প্রাণ তোর কেমন কঠিন ঘোর 
ওই ভাল বলাইলি তাকে ॥ 

এত বল্যা শিশুগণ কীছ্যা সবে অচেতন 
খুলনা করেন হায় হায়। 

শিশুর করুণা দেখা বিষম সঙ্কটে ঠেক্যা 
শোকে প্রাণ বিদরিয়! যায় ॥ 

সবাকে করিয়া কোলে ভুলান কেহ না ভোলে 
বুঝালেন কতেক প্রকার । 


এগার? বৎসর হৈল প্রাণনাথ কোথা বৈল 
তত্ব নৈলে রক্ষা নাহি আর ॥ 
ত্বরা আসিবেন ঘরে না ভাবিও ছিরু তরে 


দেবতার কর আরাধন। 
শ্রপতি আইলে ঘরে পুজা দিব চণ্ডী তরে 
রামানন্দ করে বিরচন ॥ 


ধুয়া ॥ বাশী রাধে রাধে রাধে বলা! বাজিল বিপিনে ॥ 
বালকগণেতে বলে হায় হায় হায়। 
রাখাল ছাড়িক্সা কষ্চ মথুরায়২ যায় ॥ 
চিরকাল খেলিয়াছি শ্রপতির সঙ্গ। 
কোন বিধি মো সবার প্রেম করে ভঙ্গ ॥ 
এত বল্যা কান্যা ফিরে হইয়া ফাফর। 
উপবাসে উপবাসে শুষ্ক কলেবর ॥ 


> দ্বাদশ ২ ্বারকাতে ৩ কৈল 
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ভ্রপতি করিলা চত্ডিকার পদে নতি। 
কান্তা স্তব কর্যা পূজা মানিলেন কতি ॥ 
খুলনা করিল! চণ্ডী পূজা সমাপন । 
ভ্রপতির হাতে দেন সাধুর লিখন ॥ 
কৈলেন সাধুর চিহ্ন যেমত লক্ষণ । 
কৈয়্যা কোলে কর্য। মা কান্দেন অনেক্ষণ ॥ 
ধান্য দুর্ব| শিরে দিয়া কন বার বার । 
জয়ী হৈয়া ত্বরা আস্তে! প্রাণরে আমার ॥ 
মার পদে ভ্ীপতি হৈলেন দগুবৎ। 
কান্দিয়া মা আশীষ করেন কত মত ॥ 
বিমাতাকে প্রণমিয়। চলিল কুমার । 
তূমে পড়্যা সকলে করয়ে হাহাকার ॥ 
আশীর্বাদ করিছেন ছিজগণ যত । 
নারীগণে আশীষ করিতেছেন কত ॥ 
মঙ্গল আচার সবে করে বিধিমত ॥ 
সকলের চরণে স্রীপতি হুন নত ॥ 
অমাত্যগণেরে ছিরু কন বার বার। 
গ্রামবাসী সবাকে করেন পরিহার ॥ 
কাছা কন মায়ের নাহিক কেহ আর । 
রক্ষা কবর্যো দুঃখিনীকে যেবা সাধ্য যার ॥ 
এত বল্যা মা বল্যা পলোন মহীতলে। 
দেখিয়া সকল লোক ভালে আখি জলে ॥ 
মার পানে চাহিয়া কান্দেন বার বার। 
মা কান্যা বলেন ফির বাছারে আমার ॥ 
সিংহলেতে কাজ নাই যাদু থাক কোলে 
এত বল্যা কোলে কর্যা কাপেন আঞ্চোলে॥ 
সেদিন ফিরিল! শিশু মায়ের মায়ায় । 
এইরূপ ক্রন্দনেতে এক মাস যায় ॥ 
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চণ্ডীমঙ্গল 
সকলেরে সাস্তাইয়! চলিল শ্রীপতি । 
যতি বলে চণ্ডী পদে থাকে যেন মতি ॥ 


চলেন শ্ৰীপতি শিশু ধায় কতি 
কান্দে গলাগলি হৈয়া । 

ভ্রপতি সবাকে সপ্যা দেন মাকে 
যান কথগুলি লৈয়া ॥ 

কান্দে শিশুগণ নাহি বান্ধে মন 
ছিরুরে বেড়িয়া চলে। 

হৈয়া ক্ষপা পারা চক্ষে বহে ধারা 
কেহ গা রৈয়াছে জলে ॥ 

নৌকাতে শ্রীপতি উঠিলা হুমতি 
শিশুগণ সঙ্গে যায়। 

মগরা হইতে আলিব বাড়িতে 
এত বলা! যাত্যে চায় ॥ 

আন্া বন্ধু জন নিল শিশুগণ 
কান্দে তারা চিরদিন। 

শিশুগণ লাগি ছিকু শোক ভাগী 
কান্দিয়া হৈলেন ক্ষীণ ॥ 

যতেক রমণী করে উলুধ্বনি 
বাজিল শোয়ারী ডঙ্কা। 

বৃদ্ধগণ যত কন অবিরত 
না করিও কিছু শঙ্কা 

সঙ্গে বৃদ্ধগণ যান যত জন 
খুলনা সবাকে কন। 

করি পরিহার দেখি অন্ধকার 


সপিলাম প্রাণধন ॥ 
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আর নাহি মোর দেখিতেছি ঘোর 
ছিরু বিন! অন্ধকার । 

মোরে আগে কও হাতে ধর্যা লও 
আনিয়া দিবা কুমার ॥ 

বলরাম হৈয়া গোপালেরে লৈয়া 
চলিলা তোমর! বনে। 

আমি শূন্ত বুকে রহিলাম দুখে 


আসিবেন কতক্ষণে ॥ 
এ মুখ দেখিব কবে। 


কৈয়া এত বাণী মন্তকেতে হানি 
কন ধর কেবা লবে॥ 

শুন্যা এত বাণী বাঢ়াইল পানি 
কৃষ্ণ ঠাকুর সধীর। 

প্রীপতির কর তার করপর 
দিয়া চক্ষে বহে নীর॥ 

মায়েরে ভ্রপতি কাগ্ছা কন কতি 
না কান্দিও আমা লাগি ॥ 

চণ্ডীর কুপায় না ঠোকিব দায় 
না হুইবে দুখ ভাগী॥ 

কৈয়া এত বোল কর্যা বান্ধ রোল 
যান নৌকা ভাসাইয়া ৷ - 

মার পানে ছিরা চাহে ফিরা ফিরা 


বিদরয়ে মার হিয়া ॥ 
বাড়ী পানে ছিরা চায়। 
ব্বামানন্দ কয় এ হেন তনয় 
পাঠিয়া বাঞ্চে কি মায়॥ 
বাজে ডঙ্কা নৌকার উপর । 
নিশান উড়িছে ভাল পঞ্চ বর্ণে করে আল 
গান করে নায়ের গাবর ॥ 
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চণ্ডামঙ্গল 


ছয় ক্রোশ নদী তীরে উজানীর লোক ফিরে 
য় রৈয় বলা! সবে ডাকে। 

শ্ৰীপতি বাহির হৈয়া ঠাঞি ঠাঞি ইয়া রৈয়া 
দেখেন আসিছে ঝাকে ঝাকে॥ 


ছিরুর খাবার তরে কত ত্রব্য থরে থরে 
আন্যা দেয় নৌকার উপরে। 
দেখিয়া ছিরুর মুখ বিদরিয়! যায় বুক 


দাস দাসী কান্দে উচ্চন্বরে ॥ 
ছিরুকে যে কর্যাছে পালন। 

সে আস্কা নৌকার পরে প্রীপতিকে কোলে করে 
তার শোক না হয় চালন॥ 

ধাওয়া ধাই বিষ্ণী দাসী কান্দিয়া পড়িল আসি 
তাকে দেখা] শ্র্পতি আকুল । 

তার প্রাণ নাহি ধরে কান্দিতেছে উচ্চব্বরে 
গায় ধূলা আহায়্যাছে চুল ॥ 

খুলনা স্কাফর হৈয়া নৌকা পানে চাকমা বৈয়া 
ভালিছেন নয়নের জলে । 

নারীগণে ধর্যা করে বলাইল নিয়া| ঘরে 
অবিরত বুঝান সকলে ॥ 
গঙ্গাতে পড়িল হেথা তরি। 


প্রণাম করিয়া সবে পূরিলেক বাপ্য রবে 
নায়্যাগণে বলে হরি হরি॥ রি 

বেচারাম ভট্টাচার্থ পাঠকতা তার কার্থ 
জ্রীপতিকে শুনান পুরাণ। 

গঙ্গার মহিষ! কন শুন বাপু বিবরণ 


এই গঙ্গা স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ 
শিশু বলে স্বীলিঙ্গ যে হয়। 

পাঠক বলেন শুন বিভক্তির কিবা গুণ 
উদ্দেশ্য বিধেয়েতে অন্বয় ॥ 
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কেহ বলে প্রকৃতি প্রধান । 
_ প্রকুতি বিভক্তি মেলি অর্থেতে করেন কেলি 
যতি রামানন্দ এই গান ॥ 


ধুয়া ॥ হরছে লাগি রহু ভাই ॥ 
পাঠক বলেন শুন সাধুর নন্দন। 
ভগীরথ হইতে গঙ্গার আগমন ॥ 
প্রহলাদের পুত্র বিরোচন তপোময় । 
বলিরাজা জন্মিলেন তাহার তনয় ॥ 
তপোবনে বলিরাজা জিনে ত্রিভুবন। 
কাপিতে লাগিল! ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥ 
বিষ্ণুর নিকটে সবে করে প্রণিপাত। 
ক্ৰন্দনে কাতর হৈলা কমলার নাথ ॥ 
বিধাতার তরে প্রভু দিলা এই বর। 
কশ্বাপের ঘরেতে জন্মিব মহীপর ॥ 
মৎস্তরূপে করিলাম বেদের উদ্ধার । 
কুষ্দ্রূপে সহিতেছি জগতের ভার ॥ 
বসাতলে পৃথিবীকে নিয়াছিল হুরা1। 
করিলাম উদ্ধার বরাহরূপ ধর্যা ॥ 
হিরখোব ভয়ে সবে হৈলা কম্পমান । 
নরসিংহ হৈয়া তাহা করিলাম আগ ॥ 
বামন হইয়া বলি নিব রসতল। 
শুনিয়! বিদায় হৈল! দেবতা সকল ॥ 
কশ্বপের ইউরসে জন্মিলা নারায়ণ । 
অদিতির গে জন্ম হইলা বামন ॥ 
পুত্র দেখ্যা ঠাক্রাণী বুঝিলা অন্তরে। 
গোলোকের পতি আইলেন মোর ঘরে ॥ 
পূর্বে আজ্ঞা কর্যাছেন বিষ্ণু দয়াময় । 
ক্বপা কর্যা হইবেন আমার তনয় ॥ 





এত স্মব্যা ঠাক্রাণী গদ গদ হৈয়া । 
আনন্দে মগনা বামনেরে কোলে লৈয়া ॥ 
কবে মোরে মা বলিয়া ডাকি বা বামন । 
যতি বলে অদিতি জিনিলা ত্ৰিভুবন ৷ 


কশ্যপ পুণোর ধাম বামন রাখেন নাম 
মা বলিয়া ডাকেন বামন । 

পুণ্যবতী ঠাকুরাণী শুনেন অমৃত বাণী 
মা বল্যা ডাকেন নারায়ণ ॥ 

দেব মাতা ঠাকুরাণী ভার গর্ভে চক্রপাণি 
জন্স্যাছেন পূর্ণ সনাতন । 

কষ বর্ণ খর্ব অতি খেলেন ভুবন পতি 
'আখটি করেন ঘন ঘন ॥ 

কত রঙ্গ ভঙ্গী কৰি মায়েরে তোষেণ হরি 
যজ্ঞ কর্ম কৈলা তপোধন । 

হেন কালে মহীতলে ত্ৰিলোক জয়ের ছলে 
বলি দ্বারে চলিল! বামন ॥ 

তেজ দেখ্যা বলিরায় অমনি পড়িলা পায় 
স্তব করা! তোষে নারায়ণ । 

আজ্ঞা কর দ্বি্বর কেন এ দাসের ঘর 
কার ঘরে হৈয়াছ বামন ॥ 

কে এমন পুণাবতী পায়্যাছে ভুবনপতি 
“মা বলিয়া ডাকিল! কাহাকে। 

আমার কি পুণ্য আছে আস্যাছ আমার কাছে 
কোলে আস্কা তরাও আমাকে ॥ 


প্রভু কন বলিরায় ঘটিয়াছে এক দায় 
যাহা বলি করিবা তাহাই । 
রাজা কন তাই দিব যাহা বল তা করিব - 


প্রভু কন কিছু ভূমি চাই ॥ 


চণ্ডীমঙ্গল ২৯১ 
তিন পাদ ভূমি কর দান। 
বাজা কন ইচ্ছা যত আজ্ঞা কর দেই তত 
প্রভু এ তিন পাদ চান্‌ ॥ 
পুনঃ পুনঃ রাজা কন লণ্ড প্রভু মহীধন 
প্রভু কন আর নাহি কাজ ।* 
শুনিয়া এতেক বাণী তিন কুশ জল আনি 


ত্রিপাদ দিলেন বলিরাজ ॥ 
শুক্রাচা্ধ করে মানা যাহাতে সে হৈল কানা 
জল হাতে লৈলা নারায়ণ । 
ধরেন বিরাটকায় মহী যায় এক পায় 
এক পায় যায় স্বর্গগণ ॥ 
করিলেন আর এক পদ। 
যতি রামানন্দ কয় বলি কিবা পুণ্যময় 
শিরে পদ লৈয়া গদ গদ ॥ 


ধুয়া ॥ তার গ তারিণি অগ মা ভজনহীন জনে মা॥ 
যখন স্বর্গেতে পদ তুলিল! বামন । 
সেই পদে ত্রক্ষা জল দিলেন তখন ॥ 
সেই জল গঙ্গা হৈয়া বৈল ব্রহ্মলোকে । 
বলির ভক্তিতে হেথা প্রভু পল্যা শোকে ॥ 
>বামন বলীকে লৈয়।” গেলেন পাতাল । 
রাজা হৈয়। বলি তথা রৈল! চিরকাল ॥ 
দ্বারী হৈয়৷ *দামোদর বৈলেন তথায় । 
কত পুণ/ না জানি কর্যাছে বলি রায় ॥ 
কত তপ্যা পায়্যাছেন অদ্দিতি যে ধন । 
বলির ছাবেতে রন সেই নারায়ণ ॥ 
জাহ্নৰীর আগমন শুনবে শ্রপতি। 
যেরূপে মায়েয় নাম হৈল ভাগীরথী ॥ 


* টি আমাকে একবার পিতা বল তবে দেই ১ বলি লয়| ভগবান ২ নারায়ণ বলেন, 
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্র্থ বংশে মহারাজা সগর নামেতে। 
অশ্বমেধ করে রাজা অযোধ্যা ধামেতে ॥ 
অশ্ব চুরি কর্যা ইন্দ্র পাতালে রাখ্খিল। 
রাজপুত্র গণ সব তথা প্রবেশিল ॥ 
কোলাহলে কপিলের যোগভঙ্গ হয়। 
কোপ দৃষ্টে পুত্রগণ হয় ভম্মমর ॥ 
অসমক! নামে পুত্র গেল তার পাছে? । 
বহু স্তব করিলেক কপিলের কাছে ॥ 
কপিল বলেন পার গঙ্গা আনিবার । 

তবে বাটি সহস্র ভ্রাতার উদ্ধার ॥ 
ত্রক্লোকে আছেন মা পতিত পাবনী। 
কমণ্ডলু হৈতে মাকে আনগা আপনি ॥ 
অসমঞ্ধা কৈলগা সগর বিদ্যমান । 

শুন্তা রাজা কাগ্া গঙ্গা আনিবার যান॥ 
কতকাল তপ্যা রাঙ্গা ত্যজিলেন প্রাণ । 
পরে অসমক্কা তপা। স্বর্গে চল্যা যান ॥ 
তার পুত্র অংশুমান তপিল অনেক । 
তার পুত্র দিলীপ তপিল অতিরেক ॥ 
তার পুত্র ভগীরথ মহাপুণ্যবান্‌। bd ক 
বংশ উদ্ধারের হেতু তপিবার যান ॥ 

চারি পুরুষেতে তপ্যা না পালোন মাকে । 

যতি বলে ভগীরথ পাইবেন তাকে ॥ 





_ভগীরথ ঘোর করেন কঠোর 
কতযুগ গেল বৈয়া । 
ঝড় বৃষ্টি কত বঙ্গ শত শত 


রন সব তাপ সৈয়া ॥ 
১ কাছে 
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কত শিলা বৃষ্টি রোৌজ্রে দহে স্থষ্টি 
হিমালয়ের যে শীত। 

কিবা তপোধন অঙ্গে সব সন* 
গঙ্গা পদে বান্ধ্যা চিত ॥ 

দেখ্যা ভগবতী দয়া কৈলা অতি 
কন ভগীরথ তরে। 

করিতে ধারণ প্রাণ ত্রিলোচন 
যাব আমি মহীপরে ॥ 

শিবের স্তবন কর রে নন্দন 
শুন্যা করেন স্তবন। 

দেখিয়া কাতর প্রভু রুপা কর 


আজ্ঞা দিলা ত্ৰিলোচন ॥ 
গঙ্গা আসিবেন বটে। 


জানি সে কারণ করিব ধারণ? 
প্রবেশ্ুন মোর জটে ॥ 

এত আজ্ঞা শুনি ভগীরথ মুনি 
ডাকেন মা মা* বলিয়া। 

শুনিয়া ক্রন্দন উচাটন মন 
দেখা দেন মা আসিয়া ॥ 

প্রলয় কালেতে সপ্ত সাগরেতে 
মিলিয়া যেমন ধর্নি। 

তার মত ধ্বনি করিয়া জননী 
নামিলা কাপায়্যা ফশী ॥ 

হিলোল কল্লোল হৈল মহারোল 
কৈলাসে পড়িলা ধারা । 

আকাশেতে গঙ্গা মহা স্থতরঙ্গা 


ফেণা হৈল যার তারা ॥ 


* টি. অঙ্গেই মনে মনে স্পর্শ হয় ন! মন গঙ্গাপদে ১ বারণ ২ মাতা 


২৯৪, 
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যার এক বিন্দু হইয়াছে শিক্ধু 
গঙ্গা ষে কারণ বারি। 

গঙ্গার স্থকেলি দেখ্যা জটা মেলি 
গঙ্গা লন ত্রিপুরারি ॥ 
ভূমে পলা। এক কণা । 

তাহার গর্জনে কাপে দেবগণে 
প্রতাপ না যায় গণা ॥ 

কৈলাস হইতে আইলা মহীতে 
আগে যান ভগীরথ । 

পায়্যা গঙ্গা বারি জীব সারি সারি 
ছাকিল স্বর্গের পথ ॥ 
বাতাসে তরিছে কত। 

রামানন্দ যতি গঙ্গাপদে মতি 


তাজ্যাছে তপস্যা! যত॥ 
ভগীরথ যান আগে আগে । 


বস পিছে গাভী যথা জগত জননী তথা 
পাছে পাছে চলিলেন রাগে ॥ 
যেদিকেতে বস যান সেইদিকে মার প্রাণ 


ভগীরথ যান বেক্যা বেক্যা। 

পথ নৈলে যাতে নারে মাতা সেই অঙ্গসারে 
বেক্যা বেক্যা যান দায় ঠেকা ॥ 

হরিদ্বার ছাড়াইয়া কত কত দেশ দিয়া 
জহুর দেশেতে আগমন । 

মহাতপা জঙহ্ন, মূনি বিঘম কল্লোল শুনি 
গণ্ড,য করিলা তপোধন ॥ 
ভগীরথ অনেক কাদিলা। 


লহ.কন্তা জাহৰী হইল! ॥ 
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ছাড়িয়া! প্রশাগ কাশী গৌড় রাজ্যে গঙ্গ। আসি 
সাগরেতে মিল্যাছেন গিয়া । 
পাতালে প্রবেশ করি ভ্রবময় হৈয়া হরি 
মা কান্দেন ভন্ম না দেখিয়া ॥ 
ভস্ম হৈল কোন ঠাঞি পাতালে ত চিহ্ন নাই 
কোথা নৈল সগর সন্তান । 
কপিল বলেন মাতা ভশ্ম লৈয়াছেন ধাতা। 
স্বর্গে তার! কর্যাছে পয়ান ॥ 
তুয়াপদ দরশন কর্যাছেন যেইক্ষণ 
মহাতপা। ভগীরথ রায়। 
সাটা সহন স্থত সেইক্ষণে হৈয়া পূত 
স্বর্গে গেল ধর্য! দিব্য কায় ॥ 
এত শ্ুন্যা ভগীরথ হইলেন দণ্ডবৎ, 
মার ঠাঞি হৈলেন বিদায়। 
ভ্রপতি শুনিয়া বাণী ছুই চক্ষে বহে পানি 
প্রণমিল পাঠকের পায় ॥ 
অগ্রন্থীপে গোপীনাথ কৈল ডাকে প্ৰণিপাত 
নবন্ধীপে হৈল উপনীত। 
"স্থান পূজা আদি যত তাহা কেবা লেখে কত 
গুপ্ত পাড়া ছাড়ায় ত্বরিৎ ॥ 
আবাঢ়ুর পূজা দিয়া ফুল্যা গ্রাম ছাড়াইয়া 
.ভ্রিবেণীতে হৈল উপনীত । 
কালীঘাটে পুজা দিয়া মগরায় রহে গিয়া 
যতি করে কালিকার গীত_॥ 


ষষ্ঠ দিবসের রাতের পাল! 
ধুয়া ॥ নমামি সর্ব মঙ্গলাম্‌ মঙ্গল প্রপাশিনী ॥ 
5. মগরায় প্রপতি হইল উপনীত। 
গর্জন শুনিয়া ছাল হইল মুছ্িত ॥ 


২০৫. 
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মাকে না দেখিয়! কান্তা হইল আকুল । 
খুলনা বিষম খায়্য। বাজে যেন শূল ॥ 
নিরবধি কান্দিছেন পথ পানে চায়্যা। 
মধ্যে মধ্যে সমাচার লোকে কয় যায়্যা ॥ 
ভ্রীপতি বলিয়া সদ! চক্ষে বহে জল । 
বাড়ীঘর অন্ধকার দেখেন সকল ॥ 

ছিরু ছিক বলা! চিত্ত সদাই উদাস । 
ক্ষধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাই- দেখেন আকাশ ॥ 
রমণীরা আল্ঞা সদা সান্তাইছে কত। 
কিছুই না বুঝেন থাকেন জড়মত ॥ 
প্রপতিকে কোলে লৈল প্রুরুষণ ঠাকুর । 
বুঝাইয়া কহে বাপু ভয় কর দূর ॥ 
আমি সঙ্গে আছি বাপু তোমার কি ভয় 
হেনকালে ডিঙ্গা দেখে সাধুর তনয় ॥ 

ছয় ডিঙ্গা মগরাতে ভাসিয়া বেড়ায় । 
বিস্মিত হইলা। সবে শিশু পানে চায় ॥ 
প্রণাম করিয়া সবে উঠিল ডিঙ্গায়। 
তুলিল যতেক ধন আছিল নৌকায় ॥ 
প্রবাসের লোক সব জাহাজে তুলিল। 
কত লোক শুদ্ধ নৌকা বিদায় করিল ॥ 
স্বাক্ষরেতে এক পত্র লিখিল শ্রপতি। 
খুলনাকে কোটী কোটী করিল প্রণতি ॥ 
জাতাজে বাদাম বান্দা উড়ায় নিশান । 
জয় চণ্ডি বল্যা ছাড়ে বত্তিশ কামান ॥ 
কামানী জাহাঙল্গী লোক আছে সাবধান । 
বাজে দামা ভেরি তুরি লোকে করে গান ॥ 
চশ্তীর ক্ুপায় ডিঙ্গা চলে হ্যন হান। 


- চণ্ডীর চরিত্র যতি রামানন্দ গান্‌ ॥ 
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ডিঙ্গা যায়্যা পড়িল সাগরে। 

শুন্যা বিপরীত শব্দ ভ্রপতি হইল স্তব্ধ 
মা বলিয়া কান্দে উচ্চন্থরে ॥ 
কোনো দিকে লাই স্থল কূল ॥ 


ফাফর হইয়া ছাল্যা বল বুদ্ধি দিল আল্যা 
মা বলিয়া কান্দিয়া আকুল ॥ 

উদ্দাস হইল মন মাকে ডাকে ঘন ঘন 
খুলনা বিষম খান ঘন। 

হেন কালে লোক যায়্যা বারতা কহিল ধাক্সযা 
আগইয়া করেন আবণ ॥ 

বার্তা কহে লোক জনে শুনিছেন এক মনে 
জিজ্ঞাসা করেন বার বার। 

প্ীপতি কেমন আছে থাকেন কাহার কাছে 
কও রে সকল সমাচার ॥ 

আমাকে কল্যেন কিবা। কি করেন রাত্র দিবা 
ফাফরেণ নাই ত কুমার। 

ভ্রপতির পত্র দিয়া কহে সবে বিশেষিয়া 
কহে আদ্যোপান্ত সমাচার ॥ 

না শুনেন এক মনে ঘিরে আস্কা নারীগণে 
সমাচার শুনয়ে সকলে। 

জ্রপতির পত্র পায়্যা সকলেই লয় যায়্য। 


মা ভাসেন নয়নের জলে ॥ 
হেথা ডিঙ্গ। চলিছে সত্বর । 
দিক নাহি জান! যায় কুল না দেখিতে পায় 
উঠে ঢেউ গর্জে ঘোরতর ॥ 
উড়িস্যার দেশে ঘায়যা জ্রমন্দির দেখা পাক্স্যা 
চলিলেক করিতে বন্দন্‌। 
স্বর্ণ দিয়! প্রণমিল পাণ্ডাতে প্রসাদ দিল 
দেখ্যা হৃষ্ট সাধুর নন্দন ॥ 


২৯৭ - 
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চতুর্দিকে দেখ্যা ফিরে কত পাণ্ডা আন্তা ঘিরে 
শিশু করে দান বিতরণ । 

নীল ধ্বজা দিল তুল্যা সাগরে পড়িল ঝুল্যা 
রামানন্দ করে বিরচন ॥ 


ধুয়া ॥ বৈতে দিলে না দিলে না ॥ 
দাত! রাম ঠাকুর করেন পাঠকত!। 
জগন্নাথ দেবের কহেন তবকথা ॥ 
ব্ৰহ্ম পুরাণের কথা শুন রে পতি । 
উৎকল খণ্ডেতে ইহা শুনিয়াছ কতি ॥ 
শিশু বলে অমূলক” কোন তিন খণ্ড । 
দ্বিজ বলে অমূলক" বলে কোন ভণ্ড ॥ 
“খণ্ড এয়মমমূলক” সুনিবাকা নয়। 
প্রতিযোগী অপ্রসিদ্ধ দোষ তাহে হয় ॥ 
মন্স্তের বাকা কেন করিব প্রমাণ । 
গ্রন্থ মিথা! নন কন শিব ভগবান* ॥ 
পুরাণে আগম নিন্দে আগমে পুরাণ । 
পুরাণে পুরাণে নিন্দা পরস্পর গান ॥ 
আগমে আগমে নিন্দা স্মতিতে স্মৃতিতে । 
বেদে বেদে নিন্দা আছে মূঢ় ভুলাইতে ॥ 
তেঞি কৈয়াছেন অল্লদর্শী হরে মূঢ় । 
বছদর্শী হৈলে পায় শাপ্রের নিগূঢ় ॥ 
তপোবল না! থাকিলে বুদ্ধি হয় মোট! । 
স্থস্ম ত বুঝিতে নারে গ্রন্থে দেয় খোট! ॥ 
কলিকালে অলপ বুদ্ধি হবে সর্বজনা । 
ভাল মন্দ নারিবে করিতে বিবেচন। ॥ 
পাপভয় তাজিয়া ধরিবে লোকাচার । 
সাজাইবে সেই মত যাতে রাগ যার ॥ 
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পরকাল ফেল্যা চাবে এহিক কল্যাণ । 
পরমার্থ শাস্ধ কৈলে আচ্ছাদিবে কান্‌ ॥ 
আপন মতের কথা কবে যেই জন । 
পঞ্ডিত বলিয়া তাকে করিবে পূজন ॥ 
রাজার দোষেতে রাজ্য হবে ছারখার । 
যতি বলে ভাষাতে কতেক কব আর ॥ 


প্রণমিয়া ডিঙ্গা চালাইল। 


দ্বিজ বলে শুন পুত্র প্রভুর মহিমা স্থত্র 
যে রূপেতে প্রকাশ হইল ॥ 

ইঙ্জদাস্স মহারাজ ছিলা পৃথিবীর মাঝ 
তপস্যা করেন মহাঘোর। ৮ 

কুষণকে পাবার আশ হও কু পরকাশ 
এত বল্যা করেন কঠোর ॥ 

স্বপন দেখান হুরি যাব আমি মহীপরি 
যাও তুমি একাম্র কানন । 

সাগরেতে কাষ্ঠ পাবা তাই লৈয়া বনে যাবা 
চারি সৃতি করিও রচন্‌ ॥ 

নীল পৰতের পি অপূর্ব মন্দির করি 
তার মধ্যে স্মৃতির নির্মাণ । 

মন্দিরে কপাট দিয়া বিশ্বকর্মা পূর্ণ হিয়া 


গড়িবেন হৈয়া সাবধান ॥ 


যেদিন দেখিবে তুমি গিয়া । 
সেদিন গঠন রবে আর না নির্মাণ হবে 
বিশ্বকৰ্মা যাবেন ছাড়িয়া ॥ 
- স্বর্ণের কটুয়া কৰ্যা তেজ রাখিবেন ভর্যা 
তাহা খুল্যা কেহ না দেখিবা । 
মলমাসে মতি হ্যা আর চারি সুতি কর্যা 
সে কটুস্া সুতি মাঝে দিবা ॥ 
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শ্বেতরূপ বলরাম কুষ্তবর্ণ ক্রফনাম 
স্ভত্রার মুতি তারপর ॥ 

সর্ববামে সুদর্শন পূজ্যো এই চারিজন 
নীলচক্র মন্দিরের পর । 

ললিতা যে নরসিংহ পুরী বেড়্যা শিবলিঙ্গ 
রক্ষাকর্তা ঠাকুর বানর ॥ 

স্বর্ণের গোবিন্দ রূপ দোলেতে করিও ভূপ 
প্রতিবর্ধে কর্যো তিন রথ। 

গোবিন্দের বাণী শুনি পুলকিত ন্বপ মুনি 
কান্দিয়া হৈলেন দণ্ডবৎ॥ 

কোটি কোটি প্রণিপাত করেন মহীর নাথ 
ইত্রছাক্স মহাতপোময় । 

সপ্তন্থীপ অধিকার ইন্দ্র আজ্ঞাকারী যার 
রামানন্দ কলশাস্ কয় ॥ 

ইন্ছান্স রাজ করিলেন সাজ 
বাজিল শোয়ারি ডঙ্ক;। 

রথ সহচর মহী খর থর 
দেখ্যা ইন্দ্র পান শঙ্কা ॥ 

অবুদ্দ নিশান করে হান হান 
সাজিল রথের ঘোড়া । 

হস্তী লাখ লাখ অশ্ব ছাকাছাখ 
সঙ্গে দুই লক্ষ কোড়া ॥ 

নগর বাজার হাজার হাজার 
চলিল ছত্রিশ জাতি। 

পাট লাচ পরে ঘরবাড়ী করে 


টানিয়া চলিছে হাতী ॥ 





কাটে জলাশয় দিনে শত হয় 
কোষে কোষে আট আট । 

স্কটিকরতনে শিল্পকারগণে 
বান্ধিয়া দিতেছে ঘাট ॥ 

করে পুষ্প বন অপূর্ব বচন 
লক্ষ মালাকার সঙ্গে । 

সঙ্গে বাদ্যকার চৌরাশী হাজার 
গায়কে গাহিছে রঙ্গে ॥ 

নাচয়ে নর্তক বেশ ঝক্মক্‌ 
পাহাড় চোয়ায় কোড়া। 

মহী কাপাইয়া দিক আচ্ছাদিয়া 
নাচিয়া চলিছে ঘোড়া ॥ 

বন বৃক্ষ যত পদাঘাতে হত 
পাহাড় ডিঙ্গায় লক্ফে। 

নদ নদীগুলা হৈছ|। গেল ধূলা 
পাতালে বাহুকী কম্পে ॥ 

বন্দির নিযুত _লক্ষ চলে দূত 
লক্ষ স্থত বাজপুত। 

লক্ষ কর্মকার চর্মকার আর 
শিবনকার নিযুত ॥ 

লক্ষ ঘড়ীদার লক্ষ স্বর্ণকার 
সচ্ছর মণিকার। 

বংশ বান্া কোটি দশশত ভোটা 
লক্ষ বৈদ্য গন্ধকার ॥ 


সেনা সংখ্যা কিবা তার । 
কোটা বানদার গণক হাজার 
লক্ষ যষ্টিধারী আর ॥ 





লক্ষ কুম্তকার তন্ত্র বায়ু আর 
স্থত্রকার তিন লক্ষ। 


লক্ষ স্থত্রধর গণ্ডার উষ্টর 
গকে লক্ষ পক্ষীপক্ষ ॥ 

মিষ্ট অন্গকার বিরাশী হাজার 
দুই লক্ষ চলে গোপ। 

লক্ষ রঙ্গদার কোটি ধৌতকার 
বধ আদি করে ছোপ॥ 

অন্য জাতি যত একে আশীশত 
নাপিত চলে নিযুত । 

লক্ষ তৈলকার লক্ষ পাটোয়ার 
ব্ৰহ্মপুরাণে অদ্ভুত ॥ 

বৰ্ণাইতে চাই শ্রোতা নাহি পাই 
তেঞি তুচ্ছ কর্যা লেখি। 

রামানন্দ কয় পুথি করা নয় 


লোকের পরীক্ষা দেখি ॥ 


ধুয়া ॥ ওরে ও মাদল বাজেরে ধা ধা ধা তুদ্ধা ॥ 
দ্বিজ কন শুন পুত্র সাধুর তনয়। 
স্র্যবংশে ইঙ্ছছাক্স রাজ! পুণাময় ॥ 
বাড়ির বাহির হৈতে হৈল পাচ মাস। 
ধ্বজ পতাকেতে পুত্র পূরিল আকাশ ॥ 
মণি মাণিকেতে রথ কর্যাছে জড়িহ। 
নব জলধর যেন খেলিছে তড়িত্‌ ॥ 
পঞ্চ বর্ণ পতাকাতে প্রকাশিত পর। 
পুবন্দর প্রভৃতির প্রাণ থর থর ॥ 
রথের উপরে রাজা বাজীবলোচন ॥ 
রতনে রাজিত রমা রাখেন বচন ॥ 
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বদনে বসিয়া বাণী বেদবাক্য বলে। 
বৃহস্পতি সম বিদ্যা বদন কমলে ॥ 
ইন্দীবর ঈক্ষণ ইন্দিরা অঙ্গভর। 

ইন্দু মুখ ইন্দ্রপম ইঙ্গিত প্রখর ॥ 
উর্বশীরা উন্ম্তা উন্নতি দেখিয়া । 
কিন্রে করয়ে গান কলম্বর দিয়! ॥ 
সোনার আমারী সাজে হস্তীর উপর । 
মত্ত হস্তী ভরে মহী করে থর থর॥ 
সামাল সামাল কর্যা হাকিছে মাহ 
আশোয়ার বেড়্যা হাক্ষে কতেক রাহুৎ ॥ 
ঘণ্টা ঘড়ী ঘন ঘন ঠন ঠন করে। 
বাজিছে কতেক বাদ্য রথের উপরে ॥ 
বণশৃঙ্গ বামশৃঙ্গ কদ্র বেণি ডল্প। 
ভিত্ডিম ডমরু যে ডমক ঝগঝলস্প॥ 
ভুরঙ্গ ভেউর ভেরি পাগাজ পনব। 
তত্র তুরঞ্জ তুরি তবহের রব ॥ 
মুরজা মুচঙ্গ মডড মন্দিরা মাদোল। 
মুহরী ঝলক ঝাজ মৃদঙ্গ যে ঢোল॥ 
বেণু বীণা বরগ দুন্দুভি বাক বাশী। 
শরণাল শঙ্খ সপ্তন্থরা। সারং কাশী॥ 
খমক রবার শান শানী আদি কত। 
অশ্বগুলা মণিতে শোভিত নানামত ॥ 
ভয়ানক মুখগুলা কর্যা অশ্ব চলে। 
সামাল সামাল সারির ভাক্যা বলে। 
শত শত নারি হাকিছে একে কালে। 
সাবির বলে অশ্ব কোদে নানা তলে ॥ 
পাখাল্যা হইয়| অশ্ব আকেবাকে চলে । 
ধুলা হয় পাহাড় যে পড়ে পার তলে ॥ 
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পৈষ পৈষ কর্যা হাকে কোতল শোয়ার : 
সার সার বলিয্| ফুকরে বার বার ॥ 
সোনার খু'ঘু'র সব ঘোড়ার গলায়। 
ধুকধুকী পদক শোভ্যাছে ভাল তায় ॥ 
কপালে মাণিক গাথা! মুকুতার থোপ।. 
জাপানি রঙ্গের পর কুঙ্কুমের ছোপ ॥ 
অখমলি জিনে কত শোভে হিরামণি 1 
হেমের নূপুর পায় যতি কহে ধ্বনি ॥ 


উড়তে পির রাজ পূর্ণ হিয়া 
কন যজ্ঞ করিবার। 
যজ্ঞ ঘটামত তাহা কব কত 
অশ্বমেধ যে হাজার ॥ 
"হেথা কোটিভার স্র্ণদেন আর 
রত্ব মাণিক প্রচুর । 
বিশ্বকৰ্মা ধীর সুবর্ণ মন্দির 
করিলেন দিব্যপুত ॥ 
সব বারা কৈতে অস্থমতি লৈতে 
নর রাজা গেল! অ্রক্ধধাম । 
্রদ্ধার সন্ধ্যা বহুকাল যায় 
বিধাতা হইলা বাম॥ 
লোপ রাজবংশ রাজ্য হৈল ধ্বংস 
বালুতে মন্দির ঢাকে। 
রাজ! মনে যেন অল্পক্ষণ হেন 
পড়্যা বিধির বিপাকে ॥ 
'আস্তা ন্থপবর মহীর উপর 
দেখ্যা কাতর অন্তরে । 
কথু কিছু নাঞি না ছিলেন ঠাঞি 


পুন যান স্বর্গপনে ॥ 


৩৯৪ 





মন্দির সোণার 
কহে রামানন্দ ধীর ॥ 

ধুয়া ॥ হরি এইবার করুণা কর ॥ 
তপস্তা করিতেছেন ইন্দরদ্যন্স রায়। 
স্থির কর্যা মন বান্ধ্যাছেন রুষণ পায় ॥ 
ইন্জছ্যন্স সম ভক্ত নাঞি ত্ৰিভুবনে । 
সংক্ষেপে তাহার চর্য্যা কহিব কেমনে ॥ 
ইন্দ্যু্ন ভূপতির তপস্যার বলে । 
কাষ্ঠ রূপে রুষ্ণ আল্যা সাগরের জলে ॥ 
যথা হৈতে কাষ্ঠ আল্যো৷ সে কথা অনেক । 
সে কথা লিখিলে হয় গ্রন্থ অতিরেক ॥ 
নাট মন্দিরের স্তস্ত লন্ধ। হৈতে আসে । 
ভ্ীরামের আজ্ঞাতে পাথর জপে ভাসে ॥ 
এত পুণ্য কর্যাছেন ইন্জছান্স বায়। 
বিভীষণ ঠাকুর পাথর দেন তায় ॥ 
কাষ্ঠ দেখ্যা মহারাজ ভক্তিতে কাতর । 
লক্ষ লোকে ধর্যা টানে জলের পাথর ॥ 
ভাসা কাষ্ঠ লক্ষ লোকে নাড়িতে না পারে। 
বাজা এক] ধৰ্যা তুলিলেন একেবারে ॥ 
কাষ্ঠ তুল্যা লন রাজা বান্ধ কোলাহলে । 
পুলকে ভাসেন রাজা নয়নের জলে ॥ 
পশ্ডিতেরা করিছেন বেদ স্বতি গান। 
কৃষ্ণের করুণ! কিছু রামানন্দ গান ॥ 


নানা মৃত্তি আগে কর্যা ভাগে ভাগে 
স্থাপিলেন নানা ঠাঞি। 

চারি হঙ্থমান লিঙ্গ স্থান স্থান 
গণেশ স্থর্ধ গোসাঞি ॥ - 

বিমলা ঈশ্বরী নরসিংহ হি 
লক্ষ্মী গোবিন্দ ঠাকুর । 

সিংহ হস্তী পুরি করে সাধ পুরী 
মণ্ডপ হৈল প্রচুর ॥ 

সেই কাষ্ঠ লৈয়া আনন্দিত হৈয়া 
প্রবেশ কৈলা মন্দিরে । 

চারি খণ্ড করি বিশ্বকশ্ম। হরি 
ভাসেন আখির নীরে ॥ 


কাষ্ঠে আল হৈল ঘর। 

বিশ্বকশ্মা দেখি চমকিত একি 
আনন্দে পূর্ণ অন্তর ॥ 

আগে বলরাম পরে ঘনশ্যাম 
স্বভদ্রাকে কৈলা পরে। 

পরে সুদর্শন দেখ্যা অচেতন 
রূপ নয়নে না ধনে ॥ 

মধ্যে ঘনীভূত, নানা রূপ যুত 
তে দেখে প্রাণহারী। 

হেমকট। পুরী তের করি চুরি 
মৃত্ধি মধ্যে ধোন সারি। 

হৈয়া সাবধান করেন নির্মাণ 
কিবা ছিল জানি মনে। 

সাঙ্গ হৈত যদি কূপের অবধি 
দেখা না যাত্যো নয়নে ॥ 


চণ্ডীমঙ্গল 
ঘজ্জেতে রাজার কত অভিচার 
করিলেন দেবগণ। 
রাজা তপোময় কর্যা পরাজয় 
যজ্ঞ করে সমাপন্‌ ॥ 
অযুত পণ্ডিত বেদেতে মণ্ডিত 
ভূপতির সঙ্গে আছে। 
দান আদি করি ভূপতি কেশরী 
যান মন্দিরের কাছে ॥ 
ন্বামানন্দ কয় সংক্ষেপে কি হয় 
পুরাণেতে হবে লাভ । 
উপবাস কতি করেন ভূপতি 


সদা রুষ্ণ পদে ভাব॥ 


ধুয়া ॥ প্রভু নামের মহিমা রাখ নিজ্গুণে কর মোরে পার 
বিশ্বকৰ্শ্মা করিছেন মুত্তির নিশ্দাণ। 
কখন গড়েন কবু ভাবেতে অজ্ঞান্‌ ॥ 
শব্দ না শুনিয়া রাজ! খুলিলেন ছার । 
নর দেখ্যা বিশ্বক্শ্মা না বলেন আর ॥ 
আকুল অব্নীপতি আক্ষেপ অপার । 
আখিজলে ” আরত্র মহী অচেতনাকার ॥ 
২প্রজাপতি কন? পুত্র প্রাণ কর স্থির । 
শুনিয় প্রতিষ্ঠা করিলেন রাজা ধীর ॥ 
চারিবেদ অষ্টাদশ পুরাণ দেখিয়া । 
প্রতিষ্ঠা করেন রাজা গদ গদ হিয়া ॥ 
ধ্বজা উড়্যা ছাখিলেক উত্কলের দেশ । 
অপ্সর কিন্নর নাচে কর্যা দিব্য বেশ ॥ 
উর্বশী মেনকা পঞ্চছুড়া তিলোত্তমা । 
বস! আদি গান করিছেন অঙ্গুপমা ॥ 


> আঁখিনিরে ২ অ্রক্ষ। কহিলেন 


৯ আল্যা জত 


নরেদ ভুদ্বরু আদি করিছেন গান। 
মুনিরা পড়েন বেদ হৈয়া সাবধান ॥ 
কর জোড়ে দাড়াইয়া যত দেবগণ। 
সপ্তসিন্ধু আসিয়া দিলেন দরশন ॥ 
কৈলাস হইতে আল্যা প্ৰভু ত্রিলাচন। 
গোঁরীর সঙ্গেতে আইলেন? মাতৃগণ ॥ 
একে ইন্দরদান্ন কর্যাছেন নিমন্ত্রণ । 
তাহে আর যজ্ঞ ভাগ পায়্যা হষ্টমন ॥ 
তাহে আর দেখিবেন ত্রিলোকের পতি । 
বেগে আসিছেন সবে আনন্দিত অতি ॥ 
সাড়ে তিন কোটি তীর্থ আইলা তথায় । 
সবে কহে নর নহে ইন্দরদ্যুন্ রায় ॥ 

শত অশ্বমেধ করা! হয় দেবরাজ । 
সহস্রাশ্বমেধ করিলেন মহীমাঝ ॥ 

বৈকুণ্ঠ হইতে আনে পূর্ণ সনাতন । 
নরকরূপ ধরি কেব! করিবে এমন ॥ 

তীর্থ সকলের জানি কিবা তপফল । 
প্রভুর অঙ্গেতে ঢালে সর্ব্ম তীর্থ জল ॥ 
তীর্থরাজ বল্যা বেদে সাগরের গান্ম। 
ধন্য বটে তার জল প্রভুর মাথায় ॥ 

নীল পর্বতের ছিল কত পুণ্যরাশি । 
বৈকুঠনিবাসী হৈলা নীলাচলবাসী ॥ 
আন্জু হৈতে কাটের প্রতিমা কর্যো সবে । 
কাষ্ঠের প্রতিমাতে কুষের ক্ুপা হবে ॥ 
এইরূপে ধন্য ধন্য করে সর্বজন । 

যতি বলে আমি দেখিব সে চরণ ॥ 


© 
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ইন্দরদ্যু্ন মহারাজ ধন্য পৃথিবীর মাঝ 
স্থাপিলেন প্রভু জগনাথ । 

লক্ষ্মী দেন পাক করি ভোজন করেন হরি 
তিন প্রভু ভগিনীর সাথ ॥ - 

অন্য দেবগণ যত প্রসাদ ভোজনে বত 
নরে যদি সে প্রসাদ পায়। 

কুকুরের মুখে থাক্যা যদি ভুষে পড়ে ছাক্যা 
মুনিরা তুলিয়া ভাই খায় ॥ 

দুর দেশে লৈয়া যায় পুণ্যবলে যদি পায় 


সেই অঙ্গ তখনি খাইবে । 
কাজের বিচার নাঞি না গণে অঠাঞি ঠাঞি 


জাতি কুল নাহি জিজ্ঞালিবে 

দ্রব্য বল্যা না গণিবে গঙ্গার গর্ভেতে নিবে .. 
প্রতিগ্রহে দোষ নাহি হয়। 

কিনা খাবে আন্তি পুরি না হয় করিবে চুরি 
কাড়্যা খাবে নাহি পাপ ভয় ॥ 

প্রসাদ প্রভুর তুল্য কিছু দিবে পুপ্পমূল্য 
প্রসাদের খুল্য কেবা করে। 

প্রসাদে পরশে যাহা প্রসাদ হুইবে তাহা 
না খাইলে নরক যে হবে ॥ 

নিগম পুরাণে কয় প্রসাদেতে শ্রাদ্ধ হয় 
সবে নাহি দিবে যজ্ঞেশ্বরে । 

বিষ্ণুকে দিতে না পারে দিবে সর্ব দেবতারে 
প্রসাদ খাইয়! সন্ধ্যা করে ॥ 

খাইয়া প্রসাদ ভাত অন্তকে মুছিবে হাত 
মুখ ধূয়্যা খাবে সেই জল । 

পাত্র পাখালিক্স খাবে দেখিলে প্রসাদ চাবে 


শাহ্বেতে দেখাছি এই ফল ॥ 





৩১০ চণ্ডীমঙ্গল 


নীলগিরি পঞ্চ কোশ লৈয়া । 
এক রাত্র কৈলে বাস যায় সে বিষ্ণুর পাশ 
ইথে মল্যে যায় মুক্ত হৈয়া ॥ 
দেখিলে এ চন্দ্ৰমুখ গোলোকেতে পায় স্থখ 
প্রদক্ষিণ প্রণামেও তাই। 
যতি রামানন্দ কম চল বন্ধু বল জয় 
রঃ নীলাচলে দরশনে যাই ॥ 
ধুয়া ॥ ১শ্রামের বাশী আর ঘরে রৈতে দিলে না” দিলে না 
কথক বলেন বল সাধুর নন্দন। 
প্রসাদ কোন খালা! লক্ষ্মীর বন্ধন ॥ 
জ্রপতি বলিল প্রভু কি কব তাহার। 
কিসের উপমা দিব নাহি জানি আর ॥ 
অমৃত সমান বল্যা দ্রবা* লোকে কয়। 
অম্বতের উপমা কাহার সঙ্গে হয় ॥ 
চন্দ্রযুখ দেখ্যা প্রহু চক্ষু জুড়ায়াছে। 
অমৃত খাইয়া প্রন্থু প্রাণ” তপ্ত আছে ॥ 
শুনিয়া অমৃত কথা না পুরিল 'আশ। 
শুনিতে অমৃত কথা ইচ্ছা করে দাস॥ 
দাতা বাৰ কথক কহেন আরবার। 
ইন্দ্রছান্স করিলেন যাজার* প্রচার ॥ 
চৈত্র মাসে বামধাত্রা দেন নৃপবর । 
যাত্রা দেখা তুষ্ট জগন্নাথ রুপা কর ॥ 
জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বান যাত্রা মঞ্চে যান হরি। 
স্থান করা৷ জর বল্যা শোয় ছল করি ॥ 
কালট্যার ভাব কিছু বুঝা নাহি যায়। 
বার দিন শুয়া থাকে খাটে শুয়্য! খায় ॥ 
[তন রখ নৃতন করেন নপব । 
রাম কু্ণ হুভত্রা চড়েন রথ পর ॥ 
> কি আর করনে জঞ্জাল রে নানসা ২ সর্ব ৩ দেহ ও প্রভুর 





চণ্ডীমঙ্গল ৩১১ 
জ্রীমন্দিন, হৈতে বাপা সিংহদ্বার যাত্যে। 
সারাদিন হয় যোলবার চান খাত্যে ॥ 
রথে চড়্যা কত ভঙ্গী রথ নাহি চলে। 
বেত মারে পাগাগুলো তত কটু বলে ॥ 
কিল কুন্যা ঠোকনা মারয়ে পাণ্ডাগণ | 
তবে অল্পে অল্পে বাপা করেন গমন ॥ 
তিন চারি দিনে যান দুই কোশ পথ । 
যাত্রী পথে থাকিলে ত নাহি চলে রথ ॥ 
আটদিন গুক্াবাড়ী করেন বিশ্রাম । 
দশমীতে আসেন আপন বাস ধাম ॥ 
পিতা বলা! রাজাকে ডাকেন ভগবান । 
যতি বলে আমি সেই পদে চাই স্থান ॥ 


দোলা চুরি করেন শ্রাবণ । 

আপনি গোবিন্দরায় বান্ধা যান চোর দায় 
বান্ধে নগরের গোপীগণে ॥ 

ফান্ধনেতে করে হুলি গোবিন্দকে দোলে তুলি 
হঙ্গমান যাত্রা চৈত্রমালে ৷ 

রাম নবমীতে রথ ভুবনেশ্বরের মত 
ধাহাকে দেখিল! বনবাসে ॥ 

সে রখো নৃতন হয় সেও স্থান পুণ্যমন্ 
কোটি লিঙ্গ আছেন তথায় । 

দেখিলা অক্ষয়বট মুক্তিধাম তার তট 
বৈসে লোক তাহার ছায়ায় ॥ 

ইন্দদাক্সনের হুদ সাক্ষাৎ, কৈবল্যপদ 
মার্কতেয় হ্রদ জান্যো তথা । 

রোহিনী কুণ্ডের জল পরশে অনস্ত ফল 

(স্ব গঙ্গাতেও সেই কথা ॥ 





চণ্ডীমঙ্গল 
সুভদ্ৰা ছিলেন দক্ষিণেতে । 


শুন্যা সাগরের ধ্বনি ভয় পায়্যা নাবাসণী 
নিদ্রা ভঙ্গ হয় আচদ্দিতে ॥ 

সেই হৈতে বলরাম দক্ষিণে করেন ধাম 
ক্ভদ্রাকে রাখিলেন মাঝে। 

মুদগর হাতেতে গৈয়া সাগরেরে ক্ুদ্ধ হৈয়া 
হুহ্মান বৈলেন বিরাজে ॥ 
দেখিলা ত গরুড় ঠাকুর । 

যে জনাকে সর্পে খায় সে যদি ছু ইতে পায় 


সেই ক্ষণে বিষ হয় দূর॥ 3 
প্রভুর বায়ান্ন ভোগ পাকে মাত্র বহি যোগ 
পাককর্রী আপনি কমলা। 
চতুর্বিধ অন্ন হয় স্থধাসম রস ছয় 
সাদা থাকে আটিকার তলা ॥ 
নিত্য আস্যা বিভীষণ কর্যা যান দরশন 
দেখ্যা যান মারুতি ঠাকুর । 
রামানন্দ করে মনে ভিক্ষা চায় এ্রীচরণে 
পড়্যা থাকে নীলাচলপুর ॥ 

ধুয়া ॥ হর শঙ্কর রে বল বদনে ॥ 
কথক বলেন কহিলাম বিবরণ । 
মাধব দেখিলা অই মুক্তির কাৰণ ॥ 
নীলমাধবের ধ্বজা দেখিলে মুকতি। 
পুণ্যবানে সে মন্দিরে ধ্বজা দেয় কতি ॥ 
বিহ্বল দেখিয়া প্রভু আইলেন বনে। 
জানিয়া সকল লোক আসে দরশনে ॥ 
একাম্রেতে আগেতে ছিলেন কতকাল। 
এখানে আলোন তথা দেখিয়! জগ্জাল ॥ 
এতদূর কৈয়া সবে নিত্যক্রিয়া করে। 
চণ্ডীর কুপাতে ভিঙ্গা চলিছে সত্বরে ৷ 





নানাদেশ ছাড়াইয়া সেতুবন্ধে যায়। 
বামেশ্বর শিবের মন্দির দেখা পাস্স || 
স্মান দান কৈল শিব দবরশন। 

সেতু দেখা! শুধাইল সাধুর নন্দন ॥ 
ছ্বিঙ্গ বলে সেতুবন্ধ রামায়ণে পাই । 
সেতু ভাঙ্গা কথ। কিন্ত বান্মীকিয়ে নাই ॥ 
শিবস্থাপনেরো৷ কথা নাই রামাম্সণে। 
অধ্যাত্মের কথা কই শুন এক মনে ॥ 
রামায়ণ শ্রীপতি শুনেছে বার বার। 
সংক্ষেপে এখন কিছু শুন সমাচার ॥ 
এত বল্যা তথা হৈতে ডিঙ্গা চালাইল। 
ভ্রপতির ভট্টাচার্য কহিতে লাগিল ॥ 
মধ্যে মধো মাকে ছিরত করেন স্মরণ । 
যতি বলে খুলনার সতত ক্রন্দন ॥ 


ছি কন শুন রে নন্দন। 
পিতৃসত্য উদ্ধারিতে রখুনাথ ভাবা! চিতে 
সীতা সঙ্গে চলিলা কানন ॥ 
লক্ষ্মণ গুণের ভাই রাম বিনা গতি নাই 
রাম সঙ্গে চলিল! কান্দিয়া । 


ঠাকুরাণী স্থমিতিয়া লক্ষ্মণেরে বামে দিয়া 
সীতা মাকে দিলেন সপিয়া ॥ 
হাহাকার অযোধ্যায় পুত্র বনে দেয় মায় 


কোৌশল্যার প্রাণ যেবা করে। - 
তাহাকে কহিবে কারে কে তাহা বুঝিতে পারে 
শুন্যা ছিরু কান্দে উচ্চন্বরে ৷ 
মায়েরে পড়িল মনে শিশু আর নাহি শোনে 
মুখ দেখ্যা সবে পায় ভয্ন। 
বুঝিয়া শিশুর ব্যাথা সংক্ষেপে কহেন কথা 
দাতারাম কাতর হৃদয় ৷ 


৩১৩ 


৯৮4 
দশরথ তাজিলেন কায়। 

ভরত দেশেতে আস্তা রাম শোকে কান্দ্যা ভান্তা 
সঘনে করেন হায় হায়।। 

ভরত সমান ভাই ত্ৰিভুবনে কারু নাই 
কান্দিলেন চৌদ্দ বংসর। 

সঙ্গে লইয়। শত্রু সদা পথ নিরখন 
উপবাসে শুদ্ধ কলেবর ॥ 

হেথা বাম জটাভার ব্যাকুল হইল সার 
বনফল করেন ভোজন। 

চৌদ্দ বর্ম এইরূপে বনে বনে দুঃখ কূপে 
সঙ্গে লইয়া জানকী লক্ষ্মণ ৷ 

বন হৈতে জানকীরে হরিলেক দশশিরে 
কান্দ্যা সীতা দশদিকে চান। 

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী সীতা রাবণেরে দেখ্যা ভীতা 
ফাফর হুইল মার প্রাণ ॥ 


গোলোকের নাথ রাম হৈলেন করুণা ধাম 
ভাই সঙ্গে ফিরেন কান্দিয়া । 
স্থগ্রীবেরে সখা করি বালি বধিলেন হরি 
লঙ্কা স্বান সাগর বান্ধিয়া ॥ 
এই দেখ সেই সেতু জীব নিস্তারের হেতু 
ছিল সেতু শতেক যোজন । 
দশ যাম পরিসর মুক্তি ধাম পরাত্পর 


ব্বামানন্দ করে বিরচন ॥ 


ধুয়া ॥ আরে শ্রীরামগুণেরে ভুবন ভরিয়া! কান্দেরে শ্রীরাম গুণেরে 


সেতুতে করিলে সান ব্রক্মহত্যা যায়। 
পাপ মোচনের আর নাহিক উপায় ॥ 
বিশেষত সন্ত্যাসীর এই মাত্র গতি । 

অবশ্য রামের সেতু দেখিবেন যতি ॥ 






চডীমস ত: 
এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রাম । 
মুক্তির কারণ ইনি রামেশ্বর নাম ॥ 
কপিগণ লৈয়া লঙ্কা! গেল! রঘুনাথ । 

-সমরে বাক্ষকুল করেন নিপাত ॥ 
উপমা রহিত রাম রাবণের রণ । 
কাপিলেন যাহাতে অনন্ত নারায়ণ ॥ 
পুষ্প মত ত্রদ্ধাণ্ড একেক শিরে ধার। 
এমন অনন্ত শিরে বহিছেন ভার ॥ 
তথাপি পৃথিবী যেন যায় রসাতল । 
কাপেন অনন্ত দেব ক্ষীণ হৈল বল ॥ 
লক্ষণের বল প্রভু নিলেন তখন। 
তেঞি শক্তি শেলে পড়্যাছিলেন লক্ষ্মণ ॥॥ 
সাক্ষাত লক্ষ্মণদেব অনন্ত স্বরূপ । 
তপোবলে পাক্গযাছিল দশরথ ভূপ ॥ 
এক দেহ হৈতে বল দেন আর দেহে। 
আপনি পড়েন শেলে জগতের স্েহে।। 
এ বড় নিগৃঢ় কথা রামায়ণে নাঞি। 
শুনিয়াছে কোনোজন বিভীষণ ঠাঞি ॥ 
হর স্বরূপ না শুন্যাছ রামায়ণে । 

- মহেশ্বর বলিয়া! কহেন মুনিগণে ॥ 
বৃহন্ধ্ম পুরাণেতে পাইবা কিঞ্চিৎ । 
কপিরূপে জন্মিয়া করেন রামহিৎ ॥ 
জ্ররামের উপাসনা করেন মহেশ । 
রামেরে মানুষ দেখ্যা হন কপিবেশ ॥ 
কন শ্রীতুলসীদাস মহা পুণ্য ধাম । 
যাকে দরশন দিয়াছেন প্রভু রাম ॥ 
শিশু বলে কিরূপে পাল্যেন দরশন । 
ধন্য রে তুলসীদাস দেখাও চরণ ॥ 


> এই 


চণ্ডীনসল 
যতি বলে তুলসীকে মাল! করি পরি । 
নর হৈয়া দেখিলেন গোলোকের হব্রি ॥ 


তপস্বী তুলসীদাস কেবল কোঁপীন বাস 
কু্ণপদ্দ ভাবেন সতত । 

ভক্তি শাস্ত্রে ছিল জ্ঞান পরিপক যোগধ্যান 
প্রকাশ করেন ভক্তি পথ ॥। 

মৃত্তিকা শৌচের শেষ যেবা থাকে জললেশ 
বেণা ঝাড়ে ফেলেন ঢালিয়া। 

যক্ষিণী থাকেন তথা একদিন কন কথা 
যাও অতিরিক্ত জল দিয়া ॥ 

যক্ষিণী আমার নাম মোকে না হইও বাম 
এই জল খায়্যা আমি বাচি। 

তোমার তপের বলে তৃপ্তি হয় অল্প জলে 
বহুকাল এই ঠাঞি আছি । 

শুনিয়া এতেক কথা তুলসীর বাজে ব্যথা 
শুদ্ধ জল দেন দয়্াময়। 

কহেন তুলসী দাস পূরাও আমার আশ 
রাম দরশন মোর হয় ॥ 

যক্ষিণী বলেন বাণী আমি ত না তারে জানি 
এই পথে যান হহুমান । 

্গান কর্যা আস্কো গিয়া দিব আমি দেখাইয়া 
এত শুল্যা করিলেন স্বান ॥ 


হেনকালে হস্ুযান নরবেশ ধর্যা যান 
যক্ষিণী বলেন অই» যান। 
দেখিয়া তুলসীদাস পুরিত হইল আশ 


ব্রাহ্মণের পাছে পাছে ধান ॥ 





চণ্ডীমঙ্গল 


পাছে পাছে বহু দূর যান।* 

দ্বিজকে” প্রণাম কর্যা লোটান চরণে ধৰ্যা 
ক্যা কন কর মোরে ত্রাণ ॥ 

প্রভু কন আমি কেবা কেন কর মোর সেবা 
তোমা দেখি তপস্বী* স্বজন । 

দাস কন আমি দাস চরণ কর্যাছি আশ 
কেনে মোরে “কর প্রতারণ ॥ 
প্রভু প্রতারেণ বার বার। 

যতি রামানন্দ কয় তুলসী ভুলিবে নয় 
ছাড়িয়া যাইতে নার* আর ॥ 


না৷ ছাড়ে তুলসী হঙ্ম হৈল! বশী 
দেন তবে পরিচয় । 


কহেন তুলসী দেখি রাম শশী 
এই আজ্ঞা মোরে হয় ॥ 
প্রভু কন এ কি হয়। 


হেন বাণী আর ন! বল্যা কুমার 
শুন্য প্রাণে লাগে ভয় ॥ 

তুলসী কান্দিয়া ধরেন ছাদিয়* 
কত মত স্তব করে। 

বৈয়া যায় কাল ঘটিল জঞ্জাল 
প্রভু কন তার পরে 

শুনরে তুলসী চল বারাণসী 
কালি কব সমাচার । 

কাশী যায়্য| হরি নিত্যক্রিস্সা করি 
স্যান রাম দেখিবার» ॥ 
হঙ্গকে দেখিয়া হরি । 

জানকী লক্ষ্মণ লৈয়া দুইজন 


রন রামকর্ূপ ধরি ॥ 


* প্র. প৷-_ক্ির! ফির! চান হনুমান্‌ প্র- পা. ২-_দেখ্য! দাড়ালেন হনুমান 
> তুলসী ২ তপস্থী ৬ ছল নারায়ণ * নারো * জড়িকা ৬ গোলোকে কৈল! প্রচার 


৩১৭ 





৩১৮ চণ্ডীমঙ্গল 

যবে হহুমান১ রাম দেখা পান 
এই আজ্ঞা তাকে আছে। 

হু প্রণমিয়া গদ গদ হিয়া 
দাশ্ডিয়া বৈলেন কাছে ॥ 

তুলসীর কথা কৈতে বাজে ব্যথা 
ভয়ে নাহি সরে বাণী। 

দেখ্যা প্রভু কন কেননে নন্দন 
জোড় করা! বৈলা পাণি ॥ 

যে বাসনা থাকে বলনা আমাকে 

হু কন সমাচার। 

প্রভু কন বটে বরুণার তটে 
দরশন হবে তার ॥ 

ক্ষণ চতুৰ্দ্দশী যাব বারাণসী 
মারুতি হইল! বিদ্বায়। 

তুলসীকে তবে কন তাহা হে 
চতুদ্দনী তিথি পায় ॥ 
তুলনী দেখিতে পান। 

আগে একজন কাজল বরণ 
কিরাতের ছাল্যা যান ॥ 
একটি হন্দরী পাছে। 

পাছে একজল হেমের বরণ 
জট! সবাকারি আছে ॥ 

চীর পরিধান হাতে ধ্র্বাণ 
দেখা দিয়া গেল্সা রাম। 

রামানন্দ কয় প্রভু দর়াময় 
আমারে হইলা বাম ॥ 

৯ হনু জান 





চণ্ডীমঙ্গল ৩১৯ - 


ধুয়া ॥ রামণ্ুণ কুরিয়! ঝুৰিয়া মরিব রে ইত্যাদি 


চিনিতে না পারিলেন ঠাকুর তুলসী । 
ধেয়ায়্যা সকল দিন রৈয়াছেন বসি ॥ 
শ্রভুকে শুধান হেথা পবন নন্দন। 
প্রভু কন হৈয়াছে তাহার দর্শন ॥ 
এত শ্তন্তা দেখিতে আইল হস্থমান | 
তুলসী দাসের তরে ডাকিয়! শুধান ॥ 
তুলনী বলেন লা পাল্যাম দরশন। 
এত বল্যা উচ্চম্বরে করেন রোদন ॥ 
প্রভু কন কি দেখ্যাছ কও তপোধন । 
তুলসী বলেন দেখিলাম তিনজন ॥ 
কিনাতের এক পুত্র আগে আগে যায়। 
মধ্যে এক কন্যা তার হেমবর্ণ কায় ॥ 
তার পাছে গৌন্বর্ণ একটি কুমার । 
তিনেরি মস্তকে দেখিলাম জটাভার ॥ 
চীর পরা ধন্র্বাণ দুজনার হাতে । 

হুস্থ কন পুত্র তুমি দেখ্যাছ সাক্ষাতে ॥ 
আমিও সেরূপ না পায়্যাছি দরশন॥ 
এত বল্যা তুলসীরে দেন আলিঙ্গন ॥ 
তুলসী দাসের জ্ঞান হুইল তখন। 
প্রভু প্রভু বলযা-ভন্ত করেন ক্রন্দন ॥ 
প্রভুকে দিলাম দুখ আমি ত চণ্ডাল । 
চিনিতে না পারিলাম হায় রে কপাল ॥ 
মস্তকে পাতিয়া কেনে পথে না| রৈলাম । 
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত পদধূলি না লৈলাম ॥ 
শিরীষ কুক্ম পদ না লৈলাম শিরে। 
সে পদ না ধোয়াল্যাম নয়নের নীরে ॥ 
নয়ন ভরিয়া না পাল্যাম দেখিবার । 
কোলে না লল্যাম কেনে সে দুই কুমার ॥ 
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আমা লাগ্যা মা আমার হাটিলেন পায়। 
হায় রে নিঠুর প্রাণ হায় হায় হায় ॥ 
এত বল্যা কান্দেন খেদের সীমা নাঞি। 
পথ নিরখেন পদচিহ্ন ঠাঞি ঠাঞি॥ 
ধ্বঙ্গ বঙ্গ অন্কুশের চিহ্ন পড়্যা আছে। 
পদ্ম কেশরের চিহ্ন আছে তার পাছে ॥ 
সেই ধূলি মস্তকেতে মাখিয়া কান্দেন । 
্রদ্ধার দুর্লভ ধূলি কৌপীনে বান্ধেন ॥ 
যতি বলে তুলসি ধূলির ভাগ চাই । 
সেই কিরাতের ছাল্যা যেনে। দেখা পাই ॥ 
ছি বলে শুননে প্রতি । 


রাক্ষস বধিয়া হরি বিভীষণ রাজ! করি 
উদ্ধার করেন সীতা সতী ॥ 

সীতা লক্ষ্মণেরে লৈয়া পু'পকে সোয়ার হৈয়। 
রাম চলিলেন অযোধ্যায় । 

সিন্ধুৱাজ কান্দ্যা কন শুন রাম নারায়ণ 
বন্ধনে আমার প্রাণ যায় ॥ 

সীতা হরে লক্ষেশ্বর বন্ধন আমার পর 
পাপীর নিকটে বৈলে দায় । 

থাকি যেঞি দুষ্ট সঙ্গে তেঞি কপিগণ লঙ্গে 
বিধাতার লিপি কে খণ্ডায় ॥ 

সগর রাজার আমি বরুণ আমার স্বামী 
সখা মোর দশরথ বায়। 

বন্ধনে না করি তাপ দূর হৈল মোর পাপ 
তুমি মোরে পরশিলা পায় ॥ 

তুমি পরশিলা পায় তবু না বন্ধন যায় 
এই খেদে করি হায় হায়। 

এত শুল্তা দয়াময় লক্ষণকে আজ্ঞা হয় 


সেতু ভাঙ্গা দেও বিশ্বকায় ॥ 
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গগন মণুলে রথ যায় । 

আজ্ঞা পাক্সা! মহাবীর সথমিত্রা নন্দন ধীর 
সেতু ভাঙ্গিলেন ধন ঘায় ॥ 

ভাঙ্গেন যোজন দশ লক্ষ্মণের হৈল যশ 
সেই পথে ডিঙ্গ। আসে যায়। 

হেখা চত্ডিকার বরে ডিঙ্গা হান হান করে 
পশ্চিম মুখেতে চলে বায় ॥ 
পিটে দামা নায়া। গীত গায় । 

ধর ধর কর্যা হাকে কত দেশ পাছে থাকে 
মহা বেগে.ছয় ডিঙ্গা ধায় ॥ 

পাথার দেখিয়! হিরা ফাফর হইল ফিরা 
জননীকে দেখিবার চায় । 


যতি রামানন্দ কয় সাগর ভাবিতে ভয় 
তাহে যায় অতি শিশু তায় ॥ 


ভর রাগ ॥ শিবশগ্কর বল নর বদনে ॥ 
কালীদর কাছে গেলেন জ্রীপতি 
কালিকার তরে কন পদ্মাবতী 
কারাগারে কান্দিছেন ধনপতি 
করিবে প্রপতি আপ. 
জীপতির তরে মায়া দেখাইব 
কবে বাজবিগ্মান্‌ ॥ 
ধনপতিমত করিবেক পণ 
হার্যা রাজা দিবে তনয়ারতন 
এত বল্যা পদ্মা করিলা গমন 
সাধুকে দেখান মায়] । 
গদ্ধবনগর কালীদর পর 
জলে পড়ে তার ছায়া ॥ 
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রতনের পুরী করে ঝলমল 
গগনে উড়িছে পতাকা৷ সকল 
নানা মত বৃক্ষে শোভে পাকাফল 

গন্ধবে করিছে গান । 
অপর কিন্র যক্ষ বিদ্যাধর 

সিঞ্চ চারণ বেড়ান ॥ 
পন্নগ গুহক দানা বুখ যুথ 
ডাকিনী যোগিনী মহোরগ ভূত 
নৃতন মেঘেতে খেলিছে বিদ্যুত 

খেলে নানা পক্ষিগণ । 
ফাফর হইয়া নিমেখ না ছাড়ে 

শিশু করে নিবখন ॥ 
চন্দ স্র্য একে কালেতে উদয় 
কতেক প্রতিমা দেখে রাত্মময় 
স্বর্ণের রথ টানে কত হয় 

আকুল শিশুর মন। 
শিশু সকলেরে বলে অপরূপ 

রূপ কর দরশন ॥ 
এত শুন্যা সবে দেখে নিরখিয়া 
ভাবিত হইল কিছু ন! দেখিয়া 
পতি পাগল হইল ভাবিয়া 

এত ভাবা। করে শান্ত । 
যতি বলে বিশ্ব এমনি জানিবা 

মায়াতে জগত ভ্রান্ত ॥ 
সপ্তম দিবসের দিব! পালা ॥ 

রাত্রে জাগরণ 


॥ করুণ যমক ছন্দ ॥ 
রতন মালার ঘাটে উপনীত ডিঙ্গা। 
বাজায় দামামা ভেরি তুরি রণশিঙ্গা ॥ 





দেখিয়! সিংহলপুক্রী শিশু আনন্দিত । 
যেদিকে পড়য়ে আখি ভুল্যা থাকে চিত-॥ 
পিতার শোকেতে শিশু কাতর হৃদয় । 
তথাপি পুরীর গুণে মন টান্যা লয় ॥ 
শিষ্টাচার করে গিয়া রাজার সহিত, । 
পণ্ডিতের শিশুকে শিখান সব নীত, ॥ 
সকলি জানেন শিশু আপনি পণ্ডিত, ॥ 

যে যে শান্ত শুনিয়াছে ফল অথ ত্ডিত, 
বিশেধিয়া নীত শাস্বে সকলি বিদিত, । 
তাহে আর চণ্ডিকা করেন তার হিত, ॥ 
জপতি দ্বিপেন আপনার পরিচন্স । 

দেশ জাতি বাবসায় হেতু আদি কয় ॥ 
দেখ্যা শালবাহন করেন ন্মেহ অতি । 
শুনিয়া দেখিতে চায় যতেক যুবতী ॥ 
বালকেরা ধাইল রূপের কথা শুনি। 

হোম ছাড়া! দেখিতে চলেন বৃদ্ধ মুনি ॥ 
বিদ্যার প্রসঙ্গে সভাশুদ্ধ পরাজিত, । 
দেবপুত্র বল্য| তর্কে যতেক পণ্ডিত ॥ 

গণ দেখা রাজা করে অনেক সন্মান । 
রাজ! কন পিতা কি আছেন বিদ্যমান ॥ 
কহিল! পিতার নাম ভ্রীশব্দ দিয়া । 
কেমনে বঞ্চিলে সে তোমাকে পাঠাইয়া ৷ 
দশরথ দশ! বুঝি হৈয়াছে তাহার । 
পিতৃহত্যা কৈলা বাপু কর)া অবিচার ॥* 
তোমার মায়ের প্রাণ কেমন কহিন। 
প্রাণত্যাগ করিয়| থাকিবে এতদিন ॥ 
কহিলা সোদর আর নাহিক তোমার । 
মাতাও আছেন বন্যা কল্যা রে কুমার ॥ 





* প্রপা_ ক্ষতি নাই আমি পিত! হল্যাম তোষার 
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রি 
কেমনে বিদায় কর্যা দিয়াছে তোমারে । 
তোমাকে চক্ষুর আড় কে করিতে পারে ॥ 
মোকে ছাড়্যা বাপ বল্যা ডাকিয়াছ কাকে । 
সেও ধন্য তুমি বাপ বলিয়াছ যাকে ॥ 
ধন্য নারী যে তোমাকে পুত্র বলা! ডাকে । 
ইহকাল পরকাল জয়ী কর তাকে ॥ 
এতোদিন মা তোমার যদি বাচ্যা থাকে । 
ধরিয়া আনিব তাকে কে তাহাকে রাখে ॥ 
সিংহলে আসিয়া বাপা পড়িলা বিপাকে । 
মহারাণী করিব তোমার সেই মাকে ॥ 
তোমা কোলে করা৷ যদি ভিক্ষা করা৷ খায়। 
সেও ভাল তোমাকে পাঠালো প্রাণ যায় ॥ 
কেমন কারণে বাপু আসিগ্লাছ ছাড়ি। 
কাঙ্গ সিদ্ধি কর্যা বাপু স্বরা যাও বাড়ী ॥ 
এইরূপে ভূপতি কছেন বার বার। 
যতি বলে কান্দিছেন বসিয়া কুমার ॥ 


শুনিয়া রাজার বাণী প্রপতি কপালে হানি 
কথা কন কর্যা নানা ছন্দ । 

সিংহলে আমার পিতা সিংহলে জলিবে চিতা 
কি করিব দশা মোর মন্দ ॥ 


আস্যাছি পিতার কাছে মনে বড় সাধ আছে 
পিতৃপদ করি দরশন। 
পিতা যদ্দি হন বাম দেহে তবে কিবা কাম 


দেখি নাহি পিতার চরণ ॥ 

আসিতে পিতার কাছে জননীর আজ্ঞা আছে 
বান্ধিয়া আছেন মাতা প্রাণ। 

পিতার করুণা হস্স ত্বরা দেশে যাই তক 
দুঃখ সাগরেতে ছই ত্রাণ ॥ 


> মোরে 
স্‌ হন্তি অশ্ব 
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চণ্ডীমঙ্গল 
রাজা বুঝে মোকে? স্তব করে। 
শিশুর মনের কথা শিশুই জানেন ব্যথা” 
কন শিশু পিতৃশোক ভবে ॥ 
শিশুর অমাত্যগণ উঠেন সকল জন 
স্েহে রাজা শিশুকে বাখিল ॥ 
কালীদর বিবরণ কন শিশু হষ্টমন 
শুন্তা রাজা বিস্মিত হইল ॥ 


শিশু বলে তোমারি সে পুরী । 

দেখা! মোরে শিশু জল" কর « প্রভু প্রতারণ* 
ছাল বলা। করিছ চাতুরী ॥ 

রাজ! বলে বুদ্ধ বলা বাপা মিথ্যা করা! কল 
নাহি জানি কোন বিবরণ । 

শিশু বলে দেখাইব নহিলে মস্তক দিব 
আমি এই করিলাম পণ ॥ 

রাজা বলে সত্য হয় অগ্ধ রাজা দিব তয় 
জনীল কন্যাও” দিব দান। 

সাক্ষী করে লোকধন শ্রশালবাহন কর্ম 
বাজে ডঙ্কা উড়িল নিশান ॥ 

শতেক কামান দাগে  ঝণ্ডা চলে আগে আগে 
বাজে দামা কুকরে নকীব। 

সোয়ার ছইল রায় কত *হাতী ঘোড়া” ধায় 
যতি বলে যে করুন শিব ॥ 


ধুয়া ॥ অ মা শঙ্ষরি তার তারিনী গ 
রাজা যায় গন্ধব নগর দেখিবার । 
জ্ীপতির বাসাতে হইল সমাচার ॥ 


২ ৰাখ৷ ৩ কথ! 5 জন৷ « লাঙ্গা প্রতারণা ৬. 


কস্কারে 
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বিররণ শুন্তা তারা করে হাহাকার । 
কোথায় গন্ধবপুরী দেখিল কুমার ॥ 
এত বল্যা তারাও চলিল পাছে পাছে । 
রাজ| উপস্থিত হৈল কালীদর কাছে ॥ 
কিছু না দেখেন তথ সাধুর কুমার+ । 
কান্তা কন চণ্ডী* যদি রাখ এইবার+ ॥ 
রাজা বলে কোথা শিশু গন্ধবনগর । 
শিশু কন স্থপ্টিকর্তা বট মহীধর ॥ 
মায়াগুরু বট রাজা আমি ত ছাওয়াল ॥ 
দেখিলাম মহারাজ ভাল মায়াজাল ॥ 
শিশুর অমাত্যতরে ভূপতি শুধান্‌ । 

কে দেখাছ সতা কর্যা বল বিদ্যমান্‌ ॥ 


- বাহ্ষণেরা কন সত্য চারি যুগে সার। 


সত্য বিনা ত্ৰিভুবনে গতি নাহি আর ॥ 
সত্য তপ সত্য জপ সত্য রূপদান। 
সত্য যজ্ঞ সতা নাম ব্ৰহ্মা ভগবান্‌ ॥ 
রাজার সভাতে সত্য ধর্ম নারায়ণ । 
পরকালে বন্ধু সত্য চিরন্তন ধন ॥ 
ইহকালে খ্যাতি হয় সতাবাদী বলে। 
সত্যবাদী ভীম্মদে খ্যাত মহীতলে ॥ 
ভীন্ম তর্পণের মন্ত্র সতাবাদী বলে । 
সতাবাদী যুধিষ্ঠির থোষেণ সকলে ॥ 
সত্য থাকে তবে অন্য তপে কিবা কাম । 
সতা না থাকিলেও সে তপের কি নাম ॥ 
সত্য পথে থাকিলে উদ্ধার করে কুল। 
অসত্যে সকল নষ্ট ডোবে আগ্যমূল ॥ 
সত্য ভয়ে দশরথ রাম দেন বলে । 
প্রাণ ত্যজিলেন তবু সত্যভয় মনে ॥ 


2 নন্দন ২ মোর রাখহ জিবন ও খ্যাতি 


> স্বাকা 


© 
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এইরূপ সাক্ষীধর্ম শুনান সকলে। 
সত্য বিনা গতি নাঞি রামানন্দ বলে ॥ 


সাধুর অমাত্যগণ কয় । 


আমরা ত দেখি নাঞি শুন্তাছি সাধুর ঠাঞি 
মিথ্যা কথ!” বাহির না হয় ॥ 

শুনিয়া শিশুর বাক্য প্রভু না করিও সাক্ষ্য 
এই ছাল্যা দুধের কুমার । 

ক্ষীণ হইয়াছে কান্তি হৈয়াছে চক্ষুর ভ্রান্তি 
সদা ভাবে যঙ্্রণা অপার ॥ 

উহার যে মন দুখ ভাবিতে বিদবে বুক 
প্রভুকে তা বলিবার নানি। 

এইরূপ কহে লোক ভয়ে প্রাণে বাজে শোক 


গলবস্থে কান্দে সারি সারি ॥ 
রাজা গেলা রাজসিংহাসনে । 

দেবপুত শিশু জানি বুঝিব কেমন বাণী 
এত বলা ভাবে মলে মলে ॥ 

অবশ্য কারণ আছে সকলি বুঝিব পাছে 
শিশুরে দেখাই কিছু ভয় । 

তবে সে প্রকাশ হুবে বিশেষ বুঝিব তবে 
অমাতাকে কন দয়াময় ॥ 

প্রতিজ্ঞার অনুসারে রাখ নিয়া কারাগারে 
লৈয়া যাবি দক্ষিণ মসান। 

অতি স্মেহ শিশু পরে শিশু যেন নাহি মরে 
অই শিশু আমার পরাণ ॥ 

যতেক অমাত্য তার পায় যেন পুরস্কার 
সত্য সাক্ষী দিয়াছে সকলে । 

তারা যেন নাহি জানে রাখো! সব সাবধানে 
শাস্ত কর্যো কয়্যা অন্ত ছলে ॥ 
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রাজ আজ্ঞা অন্সারে বাখিলেক কারাগারে 
ভ্রীপতির শুখাইল মুখ । 

শিশুর অমাত্য যত কান্দে সবে অবিরত 
শিশু শোকে বিদরয়ে বুক ॥ 

শিশু সকলের প্রাণ সকলে মরিতে চান 
শিশুর পরাণ চান দান। 

সকলেরি পুরস্কার করিলেক বার বার 


সাস্তাইয়া রাখে স্থান স্থান ॥ 


তরি লুট্য। রাখিল ভাণ্ডার । 
যতি রামানন্দ কয় ভ্রপতির লাগা ভগ্ন 
কোথা চণ্ডি কর মা উদ্ধার ॥ 


ধুয়া । মা কে আছে আমার গ মা বিনে কার শরণ লব॥ 


রাজার কুমার ছিকু আতপে উনান্‌ । 
কারাগার দেখিয়া ফাফর হৈল প্রাণ ॥ 
কান্ধ শিশু সকলের মুখ পানে চান । 
"আপনার কারুষ্ট দেখিতে নাহি পান ॥ 
মা মা বলিয়া শিশু কান্দিয়া আকুল। 
খুলনা বিষম খায়! হৃদি বাজে শূল ॥ 
ছিরু ছিরু বলিয়া মা কান্দেন উচ্চন্বরে । 
না দেখ্যা ছিকর মুখ হৃদয় বিদরে ॥ 
স্বপন দেখিয়াছেন বিপদ ঘটযাছে । 
কান্দিয়া তাহাই কন সকলের কাছে ॥ 
সবাকে শুধান মাতা কি হবে উপায় । 
অরে ছিরু কোথা রৈলা কি হৈল আমায় ॥ 
অপমৃত্যু মরি পুত্র তোমা না দেখিয়া । 
প্রাণ মোর কিবা করে বিদরয়ে হিয়া ॥ 
কেন চণ্ডি আমারে ম! দেখ্যালা স্বপন । 
কেন পাঠাল্যাম আমি নিধন্যার ধন ॥ 
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ভ্রপতিরে ঘরে আন যায় মা গ প্রাণ । 
তোমা বিনে কে মোরে করিবে আর ত্রাণ ॥ 
অনেক দুর্গেতে মাতা কর্যাছ উদ্ধার । 
দাসী দেখ্যা দুখিনীকে রাখ এইবার ॥ 
কেমন আপদে ছিরু পলেন কোথায় । 
স্বপন দেখিয়! মা আমার প্রাণ যায় ॥ 
এত বল্যা সুরছ্যা পড়েন মহীতলে । 
সাস্বনা করেন আল্কা গ্রামের সকলে ॥ 
পুত্র পুত্র বস্যা মাতা ছাড়েন নিশ্বাস । 
দশদিকে অন্ধকার দেখেন আকাশ ॥ 
নিরবধি জননী করেন উপহাস । 
পুত্র শোকে পূজার নাহিক অবকাশ ॥ 
বালকেরা। সতত শুধায় মার তরে । 
কান্তা বলে কবে ছিব আসিবেক ঘরে ॥ 
হেথা প্রপতির অমাতোরা সদ] কান্দে । 
পুরস্কার পায় তবু প্রাণ নাছি বান্ধে ॥ 
ভ্ীপতির দুখ ভাব্যা বিদরয়ে বুক । 
অরে ছিরু কোথা বৈল! শুখিয়াছে সুখ ॥ 
ফাফরিয়া মরি পুজ দেখা! কারাগার । 
একাকী কোথায় বৈলা দুধের কুমার ॥ 
এইরূপে সকলে কান্দিছে উচ্চন্বরে । 
যতি বলে শিশু লাগা প্রাণ কিবা করে | 
কুমার কান্দেন কারাগারে । 
অলঙ্কার কাড়্যা লয় দেখা! মুখ স্নান হয় 
ছুনয়নে জল বহে ধারে ॥ 
বন্র কাড়্যা লৈতে চায় মুখ আমরিয়া যায় 
অদ্ভুত ভাবেন তখন । 
যে করে শিশুর প্রাণ কে তাহ করিবে ধ্যান 
মায় বুকে করিলে মনন ॥ 
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মসানে করিল খাড়া নগরে পড়িল সাড়া 
কাটা যায় বিদেশী কুমার । 

শুনিয়া সকল লোক হাহাকারে করে শোক 
সবে ধরে চরণ রাজার ॥ 

সিংহলের নারীগণ কাছা সবে অচেতন 
লাজ তাজা! সভা মধো যায়। 

কুমারেরে ভিক্ষা! চায় কেহ করে হায় হায় 
কেহ বা কুমার পানে চাগ ॥ 

দেখিয়া বাছার মুখ বিদরিয়া যায় বুক 


কেহ বলে করি যায়া! কোলে। 


জল্াদের নারী আল্কা দেখিয়া শোকেতে ভাস্যা 
শিশুমুখ মোছায় আঞ্চোলে ॥ 


কহে কিছু জল্লাদের তরে। 

শুন অহে প্রাণনাথ কেমনে তুলিবে হাত 
চাদ মুখ কুমারের পরে ॥ 

আমার মস্তক যাউক বাছা মোর বাচ্চা থাউক 
লোৌক রাজা তোমার গরদান । 

ইহাকে ওয়ার করা কে থাকিবে প্রাণ ধরা? 
রাক্ষস কি রাজা শালবান ॥ 


হেথা রাণী করেন ক্রন্দন । 

জানেন রাজার যুক্তি তথাপি ছেদন উক্তি 
শুনিয়া আকুল হৈল মন ॥ 

রাজাকে কহেন বালী শুন দেব দগুপাণি 
এই শিশু আমার পরাণ । 

বধিবা না দয়াময় তৰু প্রাণে পাই ভয়" 
জহলাদেরে কর সাবধান ॥ 
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ঘোর প্রাণে ভয় করে ভঙ্গে পাছে শিশু যবে 
বাছা কাপিছেন থর থব। 
সযাতি বলে নৈও ভ্রান্ত সবাকে করেন শাস্ত+ 


সঙ্কেত করিয়া নুপবর ॥ 
ধুয়া ॥ বিধি মোর এই ছিল কপালে রে বিধি *আহ! আহা* ॥ 
রাজকন্যা সুশীল! কান্দেন উচ্চস্বরে । 
প্রপতিব লাগা! ব্যথা বাজয়ে অন্তরে ॥ 
বিধাতার নিবন্ধ হইয়া আছে আগে । 
না জানেন তথাপি অন্তরে ব্যথা লাগে ॥ 
জহলাদেরে জমাদার করে সাবধান। 
জমাদার তরে স্বরে কহিছে দেয়ান ॥ 
জহলাদের জাতি সদা থাকে উন্মত্ত । 
কাটি কাটি বলিয়া সদাই করে তত্ব ॥ 
দ্বাতারাম কথক রাজার কাছে যান। 
রাজার মহিমা কিছু রাজাকে শুনান* ॥ 
লোক পাল অংশ রাজা ঈশ্বর স্বরূপ । 
নরর্ূপে আপনি ঈশ্বর হয় ভূপ॥ 
কুপা দৃষ্টি বৃষ্টি কর্যা রাখেন বনী । 
তেঞি বাজ! ইন্দ্র সম বেদে কন ধ্বনি ॥ 
অগ্নি সম প্রতাপেতে করেন দমন। 
তেঞি অগ্নি সম রাজা! কন মুনিগণ ॥ 
যমদণ্ড সম রাজ্যে ফিরে রাজদণ্ড । 
তেঞি যম সমভয়ে কাপয়ে পাষণ্ড ॥ 
রাক্ষস সমান রাজা পাপীর উপর । 
হতে কারণ নিঝতি বটেন মহীশ্বর * ॥ 
বরুণের পাশ সম রাজার বন্ধন । 
শিষ্টকে পালেন যেন আপন নন্দন ॥ 
১ কহে রামানন্দ বীর সকচলকে করেন স্থির ২ হার ৩ শুধান $ নিশ্ধতি বলির তেঞি 
কন স্থষ্টিকর 


৩৩২. 
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করেন অমৃত বৃষ্টি শিষ্ট প্রজা তরে । 
তেঞি মন্থ বরুণ বলেন মহীধরে ॥ 
বায়ু সম সঞ্চার করেন আকদণ |: 
তেঞি বানু কন পরাশরের নন্দন ॥ 
ধনেতে কুবের সম সদা দানে রত। 
কুবের বটেন রাজা কন মুনি যত॥ 
ঈশ সম উদার হবেন শিষ্ট জনে । 
ঈশান সমান বাজ! কন মুনিগণে ॥ 
পিতা মাতা পুরোহিত তনয় আচার্য । 
সকলি রাজার দণ্ডা করিলে অকার্য ॥ 
গুরু দণ্ড নাই প্রভু অল্প অপরাধে । 
অবিচার করিলে রাদ্াকে পাপ বাধে ॥ 
প্রভু অবিচারী হৈলে রাখিবে কে আর । 
যতি রামানন্দ বলে হুইবে বিচার ॥ 


কন মহীধর জুন দ্বি্বর 
নাহি করি অবিচার । 
কর্দে যাহা থাকে তাহা কেবা ঢাকে 


আয়ু থাকে হবে পার ॥ 
শুন্যা কান্দেন ব্রাহ্মণ । 


ত্রাক্ষণের বাণী রাখ দণশ্ুপাণি 
শিশু আমার জীবন ॥ 

শিশু মোর প্রাণ প্রাণ কর দান 
নহে ব্রদ্ধহত্য। হবে । 

ন্বপবর কয় না করিও ভয় 
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা রবে ॥ 

কর আশীর্বাদ না হবে প্রমাদ 

? আছে অনেক কারণ । 

বাঙ্গালা নিবাসী সিংহলেতে আসি 


দেখে দেব বিবরণ ॥ 





গর 

সবে কালীদয় দেখে দৈবম্ 
এক সাধু আস্কাছিল। 

নারী কোন ছলে কালীদর জলে 
করী গিলে সে দেখিল ॥ 

দেখাত্যে না পারে বৈল কারাগারে 
ধনপতি তার লাম। 

কোন বা দেবতা কণওয়ান এ কথা 


দেখিব দেবের কাম ॥ 


মায়া করে কোন জন। 
বুঝি একবার কারণ ইহার 
প্রভু শান্ত কর মন ॥ 
ধনপতি নাম শুন্যা দাতারাম 
শোকে ভাবেন অপার । 
ঘটিয়াছে দায় করে হায় হায় 
করিতে নারে প্রচার ॥ 
শিশুর লাগিয়া বিদরয়ে হিয়া 
শোক হইল দ্বিগুণ । 
রামানন্দ কয় দ্বিজ দয়াময় 
নীতি শাস্তেও নিপুণ ॥ 
জ্রীপতি জলাদ দেখ্যা বিষম আপদে ঠেক্যা 
ভাবিয়া না দেখেন উপায় । 
মায়েরে ভাবিয়া মনে ধারা বহে ছু নয়নে 
শিশু বুঝিলেন প্রাণ যায় ॥ 
কীণ্ডা কন উচ্চব্বরে যাই আমি যম ঘরে 
না পাল্যাম পিতার উদ্দেশ । 
মোর সঙ্গে যত জন আস্তা ছিলা বন্ধুগণ 
ফিরা কেহ নাহি গেলা দেশ ॥ 


৩৩৩ 
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সকলেরে করি নতি আমি অতি পাপষতি 
বিদায় হৈলাম জন্ম মত ৷ 


চন্দ্র স্থ্য হুতাশন দিকপাল আদিগণ 
সকলেরে হইলাম নত॥ 
আমি পুত্র খুলনার আমা বিনা নাহি আর 


সমাচার না পালেন মাতা। 
কি হবে মায়ের গতি কি করিলা ভগবতি, 
হায় হায় পামর বিধাতা ॥ 


কি দেখাল] গন্ধব নগর । 
কৈলাস রাজার পায় তাহে মোর মাথা যায় 
ফির! আর না গেল্যাম ঘর ॥ 
মার কোলে আছিলাম তাহে বিধি হৈল বাম 
চণ্ডি কোথা রহিল! এখন । 
বিপাকেতে যায় প্রাণ এইবার কর ত্রাণ 
ছিরা তোর দাসীর নন্দন ॥ 
বিপাকে পড়িপ ছিরা একবার দেখ ফির! 
দূর কর দাসীর দুৰ্গতি । 
তিনি মরিবেন দেশে শোকতপাইব! শেষে 
স্থষ্টি রক্ষা কর ভগবতি ॥ 
যায় মা ছিৱার মাথ৷ কেমনে দেখিছ মাতা 
কিবা আমি করিলাম পাপ । 
মোর মা কিবা দোষ কেনে চণ্ডি কৈলা রোষ 
কিরূপে কন্যাকে দেও তাপ ॥ 
এত বলা! উচ্চস্বরে ডাকেন মায়ের তরে 
কৈলাসেতে নড়িল আসন । 
যতি ব্বামানন্দ কয় ছিরুর কিসের ভয় 
মা আসিয়া বাচাবে নন্দন ॥ 








ধুয়া! ॥ ম| বিনে বালকের দুখ কে হরিবে আর অ মা বল বল 


চণ্ডী কন পল্মা তুই স্থষ্টি মজাইলি ৷ 
অকারণ শ্রপতিকে এত দুখ দিলি ॥ 

কেন তুই দেখাইলি গন্ধব নগর । 
ডাকিছেন বাছা মোরে হইয়া ফাফর ॥ 
আকুল হুইয়| পুত্র ডাকিছেন মোরে । 
দুধের কুমার ছিকু পড়্যাছেন ঘোরে ॥ 
ঝাটো যাও রাজাকে দেখাও চমৎকার । 
খুলনার তনয়েরে কররে উদ্ধার ॥ 

এত শ্তন্য! ত্বর| পদ্মা করিলা৷ গমন। 

মা মা বলিয়া! হেথা কান্দেন নন্দন ॥ 

অন্ত হাতে জল্লাদ কাটিতে যায় ধায়্য। । 
আন্ধার দেখেন ছিরু দশদিক চায়্যা ॥ 
জলাদের মুখ পানে ঘন ঘন চান । 

কাছা কন দেও রে আমার প্রাণ দান ॥ 
আমা বিনা মায়ের সন্তান কেউ নাঞি। 
তোমার নিকটে আমি প্রাণ ভিক্ষা চাই ॥ 
মা মা! বলিয়া ছিরু দেন ঘন ডাক । 

গগনে থাকিয়! পদ্মা কন থাক থাক ॥ 
ছায়া আস্ত” ভপতিনে করিলেন কোলে । 
পুত্র পুত্র বল্যা মুখ মোছান আচোলে ॥ 
পতি দেখেন যেন খুলনা আলেন | 
দেখিয়া মায়ের কূপ ভরসা পালেন ॥ 
আর২ কেহ পন্মাকে দেখিতে নাহি পায়। 
ভ্রাপতিকে জল্লাদ ধরিয়া নিতে চায় ॥ 
তুলিতে না পারিয়া ভাবিত হৈল মনে । 
একা না তুলিতে পারে টানে বার জনে ॥ 


> এত কল্যা ২ অন্ত 


৩৩৪. 





বিস্মিত হইয়া তবে কুষিল জজাদ । 
শ্রপতির সঙ্গেতে হইল বিসম্বাদ ॥ 
অস্াঘাত করে তাহে কিছুই না হয্স। 
কুষিলেন পল্মাদেবী রামানন্দ কম -॥ 


ভ্রপতির কায়ে করা! ভর। 

চণ্ড রূপা পদ্মাবতী লোচন ঘূর্ণিত অতি 
হহুন্ধার অতি ঘোরতর ॥ 

ফিরিল শিশুর মন ঘোরতর করে রণ 
বীর শক্তি বসিলা শরীরে । 

ভয় মোহ গেল দূর হৈল শিশু মহাশূর> 
রাজসেনা* শরপতিকে ঘিরে ॥ 

চণ্ডীর আদেশ পায়া দানাগণ চলে ধায়্য। 
ডাকিনী যোগিনী আক্িণী। 

ছেদিনী ভেদিনী গণ 'আহ্া দিলা দরশন 
মোহিনী স্তন্সিনী আবেশিনী ॥ 

নাগদিনী খাদিনী বামা উন্মস্তা রণ কামা 
কাকিনী শাখিনী বিদারিণী । 

ভূচরী খেচরী রামা গগনে বাজায় দাম! 
গ্রাসিনী জাসিনী নিস্তারিণী ॥ 

মসানে রাজার দল এক লক্ষ ছিল বল 
রণে মত্ত হইল! সকল। 

শেল শূল মুগ্দর মুল ঝগড়া শর 
ধরে জিঠা জাঠা পাশ হল ॥ 

ভিন্দিপাল কৌমদকী ক্ুপাপের ঝকমকী 
পিস তোমর চন্দ্রবাণ | 

কঙ্কাল কুঠার ভন্দ ( ল? ) কুস্ত হয্সসির সল 
নরাচ পাধ্যনা তুরকান ॥ 


১ অতিশূর ২ সন্ত 


চণ্ডীমঙ্গল ৩৩৯ 

ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বাণ কিন্ধিনীর হান হান 

পদ্মব্গ গরুড় খট্‌াঙ্গ । রন 
কোবে (বু) বরুণচক্র পল্ম সৌম্য সৌর নক্র 

বঙকর্ণ বিপাটক কঙ্ক॥ 
প্রমদ্দন প্রমথন প্রশ্বথাপন প্রমোহন 

পঞ্চমুখ শতমুখ দণ্ড। 
ক্রৌঞ্চ বন্ধ মত্তিগ্ড শান্তাপন শৈবচণ্ড 

অঙ্কুশ পৈচাস যে ভুষণ্ড ॥ 
স্যমধার চক্দ্রবাণ তপোয়ার? খুরশান 

দুই দলে নান! অস্ত ধরে। 
সিংহলে কান্তিক ভূপ২ নব রাজ! প্রাতরূপ* 

যুঝে সেনা কান্ধিকের বরে ॥ # 
সবে হৈল রণবশ দূরে গেল ন্মেহ রস 

*রণচত্তিকার* অধিষ্ঠান । 
মোহিনী চণ্ডীর ভরে সবে মার মার করে 


মুগ্ধ হৈল ‘বাজার পরাণ* ॥ 
শিশুকে কেহ না স্দেহ করে। 

উগ্রচণ্ডা ধরিয়া খণ্ডা বাজিল ঘণ্টা উড়িল” ঝণ্ড 
যতি কহে চণ্ডিকার বরে ॥ 


॥ মালকল্প ॥ 
দামা বাজে 
সেনা সাজে 

করে মার মার ।- 
করে হান হান 
সেনা ছাড়ে বান 

- দিক অন্ধকার ॥ 
> রন অন বাপ কনি ২ রাঙ। ৩ সকলি তাহার রা ৪ রে চণ্ড কৈল। < রাজ! 
সালবাণ, ৯নিস 7২১ 14027 
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চণ্ডীমঙ্গল 


শিশুর অঙ্গে 
অস্ত আতঙ্গে 

ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হয়। 
সপগ্মা মা’ কন 
শুনরে নন্দন 

না করিও২ ভয় ॥ 
যোগিনী গণ 
করে ঘোর* রণ 

ভুবন* কম্পমান । 
হুঙ্কার শব্দে 
বাস্থকী স্তব্ধে 

সাগর শুষিয়া যান ॥ 
দানার ঝশ্ফে 
পৃথিবী কম্পে 

সেনা করে চুর । 
হস্তী অশ্ব 
করিল ভঙ্গ 

পড়িল বড় বড় শুর ॥ 
মহিষ গণ্ডার 
করিল ছারখার 

রুষিল সেনাপতি । 


> কুমারের 





চণ্ডীমঙ্গল 

শিশুর? গায় 
বাণ না যায় 

বানেণ পদ্মাবতী । 
আবরণ চণ্ডী 
অন্তর খণ্ডী 

আইলা শীস্ৰ গতি ॥ 
ঘোরতর রণে 
কাপে দেবগণে 

সিংহল করে টলবল । 
যোগিনী সাথে 
দানার হাতে 

নরলেনা মরে সকল ॥ 
এক যে লক্ষ 
রাজার পক্ষ 

পড়িল সমর মাঝে । 
যোগিনী দানাগণ 
হাকিছে ঘন ঘন 

দাম! মাদল বাজে ॥ 
শুনিয়া! নুপবর 
সাজিল খরতর 

বাজিল দামাডক্কা। 
এগার লক্ষ 
যোদ্ধা পক্ষ 

দেখিয়! লাগে শঙ্কা ॥ 
লাখ হাতি 
চলিল মাতি 

পাচ লাখ ঘোড়া ধায়। 
দেখিয়া শ্ৰীপতি 
ফিরিল রণমতি 

যদি রামানন্দ গায় ॥ 


৩৪০ 


ধুয়া ॥ 
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যদি তরিবা শমন দায় দুর্গা দুর্গা দুর্গা নাম বল রে 
রাজসেনা দেখা? শিশু হইল ফাফর ৷ 
কান্দিয়া বলেন মাগ ত্বরা চল ঘর ॥ 

আমা লৈয়া মা যদি পারিস পলাইতে । 
তবে বাচি নহিলে হইল প্রাণ দিতে ॥ 

নহে তুমি একা মা হইয়া যাও ত্ৰাণ | 
আমার লাগিয়া মা হারাবি কেনে প্রাণ ॥ 
কার! সব সমর করিল গ মা রণে। 
বল মা সিংহল দ্বীপে আইলি কেমনে ॥ 
মোর গাগ্ন অস্ত্র না লাগিল কি কারণ । 

কি কারণ রৈল মা গ তোমার জীবন ॥ 
পদ্মা কন বটি আমি তোমার জননী । 
কিন্ত আমি খুলনা নহি রে গুণমণি ॥ 
চত্ডিকার সখী আমি পদ্মা মোর নাম । 
ভয় নাই লৈয়া যাব উজয়নী ধাম ॥ 
তোমা বিনা কেহ মোরে দেখিতে না পায় । 
কান্যাছিল৷ তেঞি ধরি খুলনার কায় ॥ 
মার কোলে থাকিলে শিশুর হয় বল । 
আপনার কেহ নাই দেখ পরদল ॥ 
সমর করিল চণ্ডিকার দানাগণ । 
চণ্ডী আচ্ছা করিলেন তোমার কারণ ॥ 
আমি দেখায়যাছি তোম! গন্ধৰ্ব নগর । 
রাজাকে দেখাবে তুমি সমরের পর ৪; 
তবে সে করিবে তুমি পিতার উদ্ধার । 

বির্না কর্যা দেশে চল্যা যাও রে কুমার ॥ 
বিক্রম কেশরী শুনিবেক এই কথা । 

তার কন্যা হইবেক স্থশীলার সতা ॥ 

এত শুল্তা কুমার কান্দেন উচ্চস্বরে । 

আমা লাগ্যা মা আইলা মহীর উপরে ॥ হাত 
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রাজ্জ.সেনা দেখ্যা মা গ প্রাণে লাগে ভয় ॥ 
চল মা পলায়্যা যাই যদ্দি আজ্ঞ। হয় ॥ 
এবার বাজার রণে যাবে মাগ প্রাণ । 
ফেল্যা যাও তবে মোরে কে করিবে জাঁপ ॥ 
মা বলেন পুত্র তোমা ছাড়িয়া না যাব । 
যতি বলে তবে জননীর গুণ গাব ॥ 


i) 


আইল ভুপতি লৈয়। রথরথী 
কর তুরঙ্গ সেনা। 

শকট কামান করে হান হান 
ডক্কা ব্যোম ঘড়ী চেনা ॥ 

দেখা! দানাগণ আনন্দিত মন, 
হুহঙ্কার নাদ করে। 

হহুঙ্কার সৈয়া থাকে’ নর হৈয়া 
কান্তিক দেবের বরে ॥ 

রাজ সেনাগণ করে মহারণ 
ভূমে ফেলে দানাগণ । 

চত্ডি চ্ডি বলি উঠগ্ে সকলি 
নর সনে করে রণ॥ 

অগ্নি বৃষ্টি ময় দেবে পানভয় _ 
ত্ৰিভুবন কম্পমান । 

অষ্ট কুলাচল করে টল টল 
ইন্দ্র কন সাবধান ॥ 

মত্ত হস্তী ভবে, মহী থর থরে , 

রা যাতো চান রসাতল ॥ 
হাখিছে মাহুত যেন যমদূত্ত- 


সাগরে ডোবে সিংহল ॥ 


৯৩৪১ 


| 
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সেনা বাহ করি যুঝে নৃপ হরি 
বাহ ভাঙ্কে দানাগণ । 

পরিপাটী যুদ্ধ রাজনীতি শুদ্ধ 
দানা কিবা জানে রণ ॥ 

ধরি করি শুণড দানা ছি'ড়ে মুণ্ড 
ক্রধিরের বহে নদী । 

যোগিনী ডাকিনী হাকিনী শাকিনী 
যুঝে পিশাচ অবধি ॥ 

উঠিছে কবন্ধ নাহি মাথা কন্ধ 
রাজসেনা করে চুর । 

শিরে মারে টান রক্ত করে পান 
টান্যা ফেল্যা দেয় দূর ॥ 

দানার উপর সেনা ছাড়ে শর 
মহী পূরিলেক বাণে। 

ছাড়িছে কামান ফিরায় কপাণ 
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কুপিল রাজার পুত্র প্রতাপ কেশরী । 
কোপেতে কাপায় কুন কনক নগরী ॥ 
লাখ ঘোড়া লৈয়া রণে আস্যা দেয় ডঙ্ক।। 
কামানের শব্দ শুন্য! থর থর লঙ্কা ॥ 
কোলা পৌঁধ এলা মান হারমাদ সাখে। 
কাতিকের কামঠা কর্যাছে কোপে হাতে ॥ 
গগন ছাখিল বাণে দিক অন্ধকার । 
প্রলয়ের যম সম বলে মার মার ॥ 
শ্রাবণের বৃষ্টিসম ঝাকে উঠে বাণ । 
বঙ্জ সম গোলা ছুটে হাজার কামান ॥ 
অস্তরীক্ষে থাকিয়া যুঝয়ে দানাগণ। 
প্রলয় কালের সম করয়ে গর্জন ॥ 
কালাস্তক সম সব পড়ে লাখে লাখে ॥ 
মসানে করয়ে ঝড় ঘোরতর ডাকে ॥ 
রণধুলি উড়িয়া গগন ভাগ ঢাকে। 
দানাগণে নরসেনা বধে ঝাঁকে ঝাকে ॥ 
যোগিণীরা ফিরি যেন কুমারের চাক। 
গভীর গঞ্জিয়া কন থাক থাক থাক ॥ 
দুই হস্তে ছুট! ধরা দেন ঘন পাক । 
যুদ্ধ দেখ্যা কেশরীর টুটিল দেমাক ॥ 
হস্তীগুল! খুরায়্যা ফেলেন নরপরে | 
একটার চাপনে শতেক জন মরে ॥ 
দশ দণ্ডে নরসেন! হইল নিপাত । 
প্রতাপ কেশরী রায় শিরে হানে ঘা ॥ 
অবশিষ্ট সেনাগণ পলায় সকল। 
বক্তমগন হয় সব সাগরের জল ॥ 

পরেতে বীভৎস রস প্রেত ভূত লৈয়া । 
মাংস মজ্দা খায় কত কত লয় বৈয়া ॥ 





০৩৪৪ 
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মসান শ্মশান হৈল প্রেতের বাজার । 
মড়াসড়া টানাটানি হাজার হাজার ॥ 

বণ চণ্ডী রণ ছাড়া চলিলা কৈলাস । 
যোগিনী ডাকিনী দানা গেল নিজ বাস ॥ 
মোহিনী ছাড়িয়া গেলা সিংহল নগর । 
তখন চৈতন পায়্য! কান্দে মহীধর ॥ 
ভ্রপতিকে কোলে কর্যা ভোলেন নৃপতি । 
এত দেখ্যা কৈলাসে চলিলা পদ্মাবতী ॥ 
ক্রন্দনের হাট হৈল সিংহল নগরে । 

যতি বলে বুঝ যার মলে যেবা ধরে ॥ 


ভ্রপতিকে তোষেণ নৃপতি । 
_ ক্ষম বাপু অপরাধ যে হৈয়াছে বিসঙ্গাদ 
আমি মূঢ় অতি পাপমতি ॥ 
প্রতিজ্ঞা কর্যাছি আমি হবা হুশীলার-স্বামী 
দেখি আমি গন্ধর্ব নগর । 
তুমি দেবতার সত দেখিলাম অদ্ভুত 
নগর দেখাও মায়াধর ॥ 
হেনকালে দাতারাম আইলেন সেই ধাম 
লইয়| শিশুর লোকজন। 
শুনিয়া যুদ্ধের বাণী অনেতে বিস্ময় মানি 
ই শিল্ু পায়্য| সবারি ক্রন্দন ॥ 
রাজার অমাত্যগণ মিলে আশ্তা সর্বজন 
'শিশুকেও করে সবে নতি । 
শিশুর মলিন মুখ দেখিয়া বাজার দুখ 
॥ স্বান করাইল শীত্র গতি ॥ 
করাইয়া জলপান জুড়ালা রাজার প্রাণ 
মা বলিয়া কান্দেন কুমার । 
পদ্মার বচন পরে ভ্রপতি মনেতে করে 


* কালীদহে সাজে আরবার ॥ 


- চণ্ডীমঙ্গল 


উপনীত হৈল কালীদয় । 

জীশালবান রায় নগর দেখিতে পায় 
কত রূপ নগরেতে হয় ॥ 

ছিরু কৈয়াছেন যত দেখিলেন সেই মত 
অপরূপ রূপ শত শত । 

দেখিয়া অদ্ভুত রূপ বিস্মিত হইয়া তুপ 
ভপতিকে স্তব করে কত ॥ 
যান রাজা আপন ভবন। 

ভ্ীপতিকে দিয়া বাস! পুরস্কার পুরে আশা 
ধন্য ধন্য করে সর্বজন ॥ 

কেহ রচে মরা বাচে সে কথা বুঝিবা পাঞ্চে 
মরা খাইয়াছে দানাগণ । 

সবে রামায়ণে আছে মুতে অমর বাচে 
বুঝে পাছে করিয়া মনন ॥ 
অনুভব সিদ্ধ লেখে যতি। 

যার! বিবেচক হও বিবেচনা কর্যা লও 
বন্ধা শুন হৈয়া স্থির মতি ॥ 


ধুয়া॥ তারিণী শঙ্কর বলবে ভবানী শঙ্কর বলরে 
ভ্রীপতির অমাতোর! পাল্য ম্বৃত প্রাণ । 
হার! ধন পায়্যা সবে শোকে হৈল ত্রাণ ॥ 
যমালয় হৈতে ছিকু আইলেন ফিরা । 
কেহ কোলে করে কেহ বসিলেক ছির1 ॥ 
ধনপতি সাধুকে চিনিত্‌ যত জন । 
সাধুকে তাহার! করিতেছে অন্বেষণ ॥ 
ঘোর সিংহপেতে কেহ নাহি পায় ওর । 
কে জানে বন্দ্যান শালে আছে কত চোর ॥ 


৩৪৬ 


সবাই সবাকে জানে 


1 
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জানিয়াও কেহ নাহি কহে রাজ ডরে। 
রাজার প্রতাপে লোক কাপে থরে থরে ॥ 
ধনপতি শুনিয়াছে সব বিবরণ । 
গোঁড় হৈতে আসিয়াছে বাণ্যার নন্দন ॥ 
শুন্তা সাধু করিতেছে অনেক সন্ধান । 
ঠাঞি ঠাত্রি আপনার অমাত্য পাঠান ॥ 
এইকরূপে পরস্পর অন্বেষণ করে। 
শিশুর ভূষণ রাজ! দিল! শিশু তবে ॥ 
পিতৃশোকে কুমার কান্দেন নিরন্তর | 
দু নয়নে বহে ধারা ফাফর অন্তর ॥ 
উপবাসে উপবাসে শুফ কলেবর। 
রাজঠাঞি ভিক্ষা কর্যা লন বন্দি ঘর ॥ 
সকল বন্দ্যান আন্যা বাহির করিল। 
পরীক্ষা লইয়া সকলেরে ছাড়্যা দিল ॥ 
বস্তা আছে এ্পতি অমাত্যগণ লৈয়া । 
সকলেরে বলে দেখ সাবধান হৈয়া ॥ 
বন্দ্যানগণেরে ছিরু দেন অঙ্গ জল । 
বন্ধ দিয়া করিলেন বিদায় সকল ॥ 
সাধুকে দেখিল আগে শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর । 
দুৰ্গতি দেখিয়া তার হিয়! হয় চুর ॥ 
কাগ্ঠা ছিজ হাত ধর্যা আনে শীস্র গভি। 
কথক বলেন এই বটে ধনপতি ॥ 
প্রাচীন সকলে কীদ্া বলে এই বটে । 
যতি বলে বারি ফেল্যা এত দায় ঘটে ॥ 


শাস্তিরাম পড়িল কান্দিয়া । 


শিশু রাম পড়িল আসিয়া ॥ 


দেখ্যা হৃদি শেল হানে 





সাধুর লক্ষণগুলি জ্রপতি নয়ন তুলি 
দেখিছেন গদ গদ হৈয়া । 

সাধুর যতেক চিহ্ন অঙ্গে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন 
দিয়াছেন খুলনা তা কৈয়া ॥ 

সাক্ষী পাইলেন মনে কহিল সকল জনে 
পিতা! বল্য। কান্দেন কুমার | 

কেমন বিধির কর্ম ধনপতি বুঝে মর্ম 
মুখ দেখা! বুঝিলেক সার ॥ 

কুমার চিনিয়! সবে কান্তা উঠে উচ্চ রবে 
কারু নাহি চিনেন জর্পতি ৷ 

নাপিত কেবল! নাম হরিয সাফলরাম 
ক্ষৌর করাইছে শী গতি ॥ 


স্বান কর্যা পরিল বসন । 

ধর্মদাস পাক করে ভোজন করিয়! পরে 
শিশু দেন সাধুর লিখন ॥ 

পত্র পড়্যা ধনপতি তিন বসে মগ্ন অতি 
ভ্রপতি দিলেন পরিচয় । 

পুত্রকে করিয়া কোলে আনন্দ সাগরে দোলে 
দান করিবার ইচ্ছা হয় ॥ 

বুঝিয়া সাধুর মন পতি দিলেন ধন 
সাধু বলে করিলাম ঝণ। 

দেশে যায়্যা শোধ দিব যদি তার্যা নেন শিব 
দিন পাই দীনহীন ক্ষীণ ॥ 

এই বল্যা সেই ধন বিলায় হবিষ মন 
ব্যবহার করে বিধিমত। ৯. 

দেশের বারতা! যত পিতা পুত্রে হয় কত 
গৃহ কথা হয় অবিরত ॥ 


সাধুর অমাতাগণ পাইয়া কুমার ধন 
কোলে করে দেয় পরিচয় । 

শিশু রাম শিশু পাক্সা আনন্দে মিলিল যায়গা 
শান্তি রাম সদা কোলে লয় ॥ 


রাজা তক করে ঘন ঘন। 
যৌতুক পাঠায় কত উপাদেয় জ্রব্য যত 
ব্বামানন্দ করে বিরচন ॥ 


ধুয়া ॥ ও গ শঙ্করি তুয়া পদ পদ্ধজ সার 
মন্ত্রগণ লৈয়া রাজা করে বিবেচনা । 
কন্যা দিতে নিষেধ করিছে কোন জনা ॥ 
ত্রাঙ্ষণের1 তাহে কিছু না দেন উত্তর । 
রাণী কন কন্যাদান কর মহীবর ॥ 
স্থশীলার চিত্তে প্রভু একাস্ত বাসনা । 
দেবপুত্রে কন্যা দিতে কিবা বিবেচনা ॥ 
মসানে যখন কুমারেরে গেল নিয়া। 
তখন কন্যার মুখ গেল আমুরিয় ॥ 
বিরলে স্থশীল! বন্যা কান্দিয়াছে কত। 
অল্প জল ছাড়্যা ছিল বিরহিনী মত ॥ 
অঙ্গ শোভা! সকল হইয়াছিল হৃত । 
স্বয়ম্বর! হবে বুঝি আছে মনোগত ॥ 
ব্রাক্মণেরা কন রাজা এই বটে সার । - 
স্বীকার কর্যাছ আর কি আছে বিচার ॥ 
যত রাজা স্বীকার কর্যাছে পূর্বকালে । 
কর্িাছে সেই কর্ম প্রতিজ্ঞা না চালে ॥ 

- ইহকাল পরকাল রক্ষাকর্তা ধর্ম । 
সর্বনাশ হয় তার যে করে অরুণ ॥ 


চণ্ডীমঙ্গল ৩৪৯ 
ধর্ম লাগ্য! শিবি রাজা দেহ কাট্যা দিল৷৷ 
স্ত্রী পুত্র সহিত হরিশ্চন্দ্র বিকাইলা ॥ 
সত্য লাগ্যা পাণ্ডবেরা ভোগিলেন দুখ । 
বিষম অজ্ঞাত বাস বিদ্রয়ে বুক ॥ 
দ্রৌপদী হৈলেন দাসী বিরাট নগরে । 
ইহাতেও কেহ না কুলের নিন্দা করে ॥ 
বিধাতাকে বর দিলা প্রভু গদাধর-। 
বিশ্বমাতা সীতাকে হরিল নিশাচর ॥ 
ধর্ম ভয়ে রামেরে পাঠান রাজ! বনে । 
ধর্ম বিনা রাজ্য ভোগ হইবে কেমনে ॥ 
অধর্মেতে হইয়াছে কাহার মঙ্গল । . 
প্রতিজ্ঞা ন! পালিলে যে যাইবে সিংহল ॥ 


ধর্ম বলে মসানেও কুমার বাচিল। 
যতি বলে সত্য বটে ধর্ম পথে ছিল ॥ 


কহেন রাজন শুন সর্বজন 
ত্রাঙ্মণের আজ্ঞা সার। 

মন্ত স্থায়স্তুব ইকয্াছেন এব 
ব্রাহ্ম] মন্ত্রী বাজার ॥ 

শৃত্র মন্ত্রী যার বাজা নাশ তার 
ব্রাহ্মণে করেন হিত,। 

রাজ পুরোহিত হবেন পণ্ডিত 
ধর্মেতে থাকিবে চি ॥ 

ভার আজ্ঞা লবে বাজবুদ্ধি তবে 
কুশলেতে প্রজা রবে। 

বাজ! শিষ্ট হবে লক্ষ্মী তৰে সবে 


নৈলে কেনে স্থষ্টি রবে ॥ 


৩৫০ 





চণ্ডীমঙ্গল 
লোকে ভাল কৰে তবে সে মাধবে 
উদ্ধারিবে পরকালে। 
প্রজা পাল্যে দুখ ভূপে নাহি হুখ 


পুড়া। মরে পাপজালে ॥ 


কন্যা না করিলে দান। 

পাপ হাতে হাতে ফলিবে সাক্ষাতে 
দানাগণে লবে প্রাণ ॥ 

শিশু নহে নর রুষিবে সত্বয় 
ডাকিবেক দানাগণ। 

এবার সমরে টম যাব যম ঘরে 
যাবে সিংহল ভুবন ॥ 

রাজ্য হবে নাশ যাব যমবাস 
পাপে নরকে ডুবিব। 

কর সবে সঙ্জা কিবা লোক লঙ্জা 
অবস্থা বিবাহ দিব॥ 


সবে শুন্তা সন্দা করে। 

বিবাহ সময় করিল নির্ণয় 
সাড়া পড়িল নগরে ॥ 

কত বাদ্য বাজে কত রথ সাজে 
হস্তী অশ্ব সাজাইল। 

ঝণ্ড৷ ঘডীবান আমারী নিশান 
কামান. বৈতে লাগিল ॥ 

সাজায় নগর বন সরোবর 
তাহে চরে কত পাখী। 

যে দিকে যে চায় ভুল্যা থাকে তায় 
ফিরাইতে নারে আখি ॥ 


মঙ্গল আচার করে ব্যবহার 
নাগরী রমণী গণে। 

ভ্রীপতির তরে কন নৃপবরে 
যতি রামানন্দ ভনে ॥ 


সাধুকে ডাকিয়া ভূপ স্তব করে কত রূপ 
কোলাকোলী কত শিষ্টাচার । 

ভ্রপতিরে ডাক্যা লৈয়া ভূপতি কাতর হৈয়া 
কন কামিনীর সমাচার ॥ 
সাধু কহিয়াছে সব আগে । 

যে কারণ কারাগারে ধন গেল সরকারে 
শুন্যাছেন শিশু ভাগে ভাগে ॥ 

হৈয়া গেল শিষ্টাচার রাজা দেন অলংকার 
তৈছস বসন কত মত। 

খাট অস্ত্র সিংহাসন হস্তী অশ্ব ধনজন 
মিষ্ট অন্ন আদি দেন কত॥ 
বিধিমত কন্যা সমপিলা । 

বাজি রোশনাই কত নৃত্য গীত অবিরত 
বাষ্ধ রবে সিন্ধু উথলিলা ॥ 

ব্যবহার কর্ম যত কলিলেক বিধিমত 
দস্পতীর হইল বাপর। 

একে শিংহলের কন্যা তাহাতে শুশীলা ধন্যা 
দেখ্যা শিশু হরিষ অন্তর ॥ 

পুত্র তি নাম যার প্রধান তনয় তার 
তার পুত্র পান কৈল যাকে । 

তার কন্যা বৈসে যাতে সে থাকে যাহার সাথে 
মধু লোভে তারে ঘিরে তাকে ॥ 

হরি আর পঞ্চানন দুই নাম একজন 
তার মধ্যসম মধ্যদেশ । 

অন্দেন তাহারা যাকে গতি নিন্দা করে তাকে 
নব কাদত্বিনী জিনি কেশ ॥ 


৩৫১ 


৩৫২ 


ত্রাক্মণের পাপে যারে পান করিবার নারে 
তার কন্তা বড় তুষ্যা যাকে । 

কন্তার সোদরে তারে পীড়া দেয় সুধা ধারে 
মুখে তিরস্কার করে তাকে ॥ 

সমুদ্র দুয়ার যার তার অরি বহে ভার 
যার তারা যাহার কুমার। 

যে সহে তাহার ভার তার নামে নাম যার 
তার 'অরি করে অঙ্গীকার ॥ 


কিছুকাল হান্তা রঙ্গে যায়। 
দুবতীগণেরা আস্তা ভাষে কথা কৃহে_হাল্তা। 
ভাষে ভাবে রামানন্দ গায় ॥ 


বুয়া ॥ কিবা মনোহর রূপ জলদ বরণ নন্দের নন্দন 
নিংহল দ্বীপেতে তার নাহি কোন কথ!। 
ঘরে ঘরে অবিরত শিশুর বারতা ॥ 
মশান হুইতে পুন বাচিল কুমার । 
দেখায় গন্ধৰ পুরী এ কি চমৎকার ॥ 
কারাগার হৈতে কৈল পিতাকে উদ্ধার। 
মঙ্য্যা ত নহে এই সাধুর কুমার ॥ 
স্থগীলাকে প্রশংসা করছে সর্বজন । 
ধন্য কন্যা কুমারে হইল সমপ্পণ ॥ 
সবে বলে এই দ্বীপে শিশু যদি থাকে । 
মন্ত্র তক্ন করিয়া রাখিতে চায় পাকে ॥ 
খুলনা এখানে কান্দিছেন নিরস্তর । = 
ছিরু ছিরু বল্যা মার ফাফর অন্তর ॥ 
ছিক্রে স্মৰিয়া মাতা কান্দিছেন যত। 
ভ্রপতির হৃদয়ে বাজিছে অবিরত ॥ 
মা মা বলিয়া ছিু আকুল কান্দিয়া । 
উ্ধি করিয়া সবে রাখ্যাছে বান্ধিয়া ॥ 








চশ্বসল, স্‌ ৩৫৩ 
চত্ডিকার দাসেরে উষধে কিবা করে । 
রাজাকে বলেন ত্বরা যাই আমি ঘরে ॥ 
থাকিবার তরে রাজা কন বার বার ॥ 
যাইতে নিতান্ত তষ্টি করেন কুমার ॥ 
রাণী কান্যা বিনয়ে কহেন পুন পুন । 
শিশু কন ঠাকুরাণী নিবেদন শুন ॥ 
আমা বিনা জননীর আর পুত্র নাঞি। 
মা মরিপে আমি দাড়াইব কোন ঠাঞ্রি ॥ 
সমাচার কিছু না পালোন এত .দিন। 
কান্দিয়া জননী মোর হৈয়াছেন ক্ষীণ ॥ 
রাণী কন সমাচার দেই পাঠাইয়া । 
যতি বলে না থাকিবে মায়েতে ছাড়িয়া ॥ 


জননী বলিয়া ছিরু কান্দে। 


আসিয়া রমণীগণ কত কহে স্থবচন 
কিছুতেই প্রাণ নাহি বান্ধে ॥ 2 

রাজ! কহিছেন কত কহে পাজ মিত্র যত 
দাস দাসী কহে অবিরত। 

শ্রীপৃতি বলেন তবে স্থশীলা এখানে রবে 
সকলেরে হইলাম নত॥ 

স্থশীল৷ বলেন আমি কিরূপে তাজিব স্বামী 
পতি বিনা আর নাহি গতি। 

ভ্রামচজ্রের সনে জানকী গেলেন বনে 
সাবিত্রী পাল্যেন মুত পতি ॥ 

গলস কুষ্ঠা হন পতি তবু সেবা করে সতী 
পতি স্বর্গ নরকের ভাগী। 

পতি সতী স্ত্রীর গতি পতি পদে সতী মতি 


পুড়্যা মরে পতি পদ লাগি॥ 


৩৫৪. 


ঝা 


© 


চন্ডীনদল 

শুন্য: সবে কান্দে উচ্চস্বরে । 

স্থশীলা নাবেন ছাড়ি অন্দকার হবে বাড়ী 
ছাড়্যা যান জনমের তরে ॥ 

আর না হইবে দেখা কেমনে রবেন একা 
জন্থৃীপ সাগরের পার। 

বার বৎসরের মায়্যা কেমনে রবেন যায়া 
এত বল্যা কান্দেন অপার ॥ 

সে দেশের ব্যবহার কিছু জ্ঞান নাই মার 
না জানেন সে দেশের ভাষা । 

এত বল্যা কোলে করা চুদ্বায় বদন ধর্যা 


কাছা রাণী দেখেন আকাশ ॥ 


গলা ধর্যা কান্দেন সুশীলা। 


সবাকে করেন নতি করুণা করেন কতি 
পিতা মোরে ভাসাইয়া দিলা ॥ 

অপরাধ ক্ষম সবে আর নাহি দেখা হবে 
যাই আমি জনমের মত। 

সকলেরে করি নতি আমি অভাগনী অতি 
স্মরণ করাও অবিরত ॥ 

সবে করে হায় হায় শীল! ছাড়িয়া! যায় 
কেমনে বান্ধিয়া রব প্রাণ। 

স্থশীলার সখী যত শোকে প্রায় মরা মত 


যতি বলে কর কালী ত্রাণ ॥ 


॥ কল্প ॥ 
রাজা কন বৈবাহিক শুন নিবেদন । 
বুঝ্য। লও তোমার ডিঙ্গার যত ধন ॥ 
দেখ্যাছিলা কালীদহে কামিনী কুক্তর। 
সত্য জানিলাম দেখ্যা গন্ধরর্ব নগর ॥ 





চত্ডীমঙ্গল 


দেখাইতে পার নাই লণ্ড নিজ ধন। 
এত বলা! কাগজ করিল নিরীক্ষণ ॥ 
ভ্রপতির ধনেরো কাগজ দেখে রায়। 
বার গুণ করিয়! বদল দিতে চায় ॥ 
রেশম কাপড় স্থতা পাট চট শোরা। 
বাঙ্গালী মরীচ খন্যা যোয়ানীর বোৱা ॥ 
পিলাইল পিপালের মূল জীরা এলা । 
ধুনা চোয়া স্বত শুট তেজ্দপত্ৰ ভেল! ॥ 
মহরী কালিয়া জীরা রান্ধনী আফিঙ। 
মেধি চালু যব গম মুগ মাস হিড॥ 
লোহা না গর্জন তৈল ব্দৌ লৌ শুয়।। 
মুনিয়া বুল বুল পায়রা তিতর ডাখুয়া ॥ 
এই সব জব্য ছিল সাধুর ডিঙ্গায় । 
বদলা সে কি কি জবা দেয় শুন রায় ॥ 
কত্তরী কুঙকুম লঙ্গ মরীচ প্রবাল । 
জ্রাক্ষা জৈত্রি জায়ফল সৈদ্ধব মুক্তামাল ॥ 
শঙ্খ দারচিনি দারু পদ্মকাষ্ঠ চুনী । 
হীরা ইস্পাত কড়ি কাচ শীগ্যা মণি ॥ 
সোনা রূপা ধলী তামা দস্ত। শিশী রঙ্গ । 
চীনের বাসন ছবি আরশি স্রঙ্গ ॥ 
মখমল বনাত ডমাট পটু ছিট। 
ছাপা ভোট চন্দন পুথল কড়া পীট ॥ 
কাগাতুদ্া হুরী গ্রহরাজ লক্কা কুখ্যা। 
অশ্ব ধেনু বলদ কুকুর আর লুক্যা ॥ 
শাগুয়ান আবলুস বেত ছাতি পাখ্যা। 
কলযস্র কামান সিন্ধুক দেয় ঝণাখ্যা ॥ 
দরিয়াও নারকেল পিশ্ডি খাজুর পিচ্‌কল । 
ছুরী কাঞ্চি স্থচ আদি অস্তর সকল ॥ 


৩৫৬ 






চক্তীমঞ্জ 


নানা ফল মূল দেয় ভক্ষণ কব্দিতে। 
নানা মত দ্রব্য দেয় ভূপতিকে দিতে ॥ 
পথের সম্বল দিয়া কহে নৃপবর। 
বাঙ্গালীর ভক্ষ্য পাবা সহর সহর ॥ 
অনেক প্রকার দেয় বস্তু অভরণ । 
যতি বলে নৃপতি কান্দিয়া অচেতন ॥ 


॥ মাল ঝাপ ॥ 

সাজায় ডিঙ্গা বাজে জয় শিক্ষা 
দামা খু ধু করে। 

ভেউর তুরী ঝুকঝুরী মুহরী 
বাজে পঞ্চন্বরে ॥ 

উড়িছে নিশান ঝাণ্ডা বামবান 
ছুটিছে কামান কত। 

কন্তা সুশীল তূষণে ভূষিল। 
কান্দেনঠ অবিরত ॥ 

বসন ভূষণ দাসদাসীগণ 
“দিলেন কন্তার২ সাথে । 

সিংহল নগরে সকল ঘরে ঘরে 
কান্দিয়া! হানিছে মাথে ॥ 

দুই জাহাজ সিংহল রাজ 
দেন” জামাতার তবে। 

তনয়ের সহিত সাধু, হরষিত 
উঠিল ডিঙ্গার পরে ॥ 

জয় জয় শব্দে সিংহ* স্তন্ধে, 
বাজে ঘণ্টা ঘড়ী । 

বাদাম ওড়ে বারুদ পোড়ে 
কামান‘ হড় হড়ী ॥ 


> কান্দো ২ দিল স্বলীলার ৩ দিল * নিহল « কামানের 





চণ্ডীমঙ্গল 


সাগর গঞ্জে পক্ষী তঞ্জে 
কুস্দীর মকর ধায়। 

মার মার করিয়া বাহিছে দরিয়া 
চলিছে জাহাজ বায় ॥ 

কতেক সহর ছাড়ায় সদাগর 
বোস্াই মালদ্বীপ লক্কা। টু 

সেতু বন্ধে শিবকে বন্দে 
স্থশীলা পান আশঙ্কা ॥ 

চিল্কার৯ নদী চড়েয়া অবধি 
আইল জগন্নাথ । 

হুইল স্থির রচিল ধীর 
*হইল প্রভাত: ॥ 

॥ করুণা* ॥ 


স্থশীলাকে জগন্নাথ দেখায় সকলে। 
প্রণাম করিল সবে পড়্যা ভুমিতলে* ॥ 
প্রসাদ খাইয়। বধু আনন্দে গল] 

অন্্র খায়া। শীতল হইল সর্বজন] ॥ 
প্রণামী দিলেক সাধু মাণিক রতন। 
ধ্বজ। ভোগ আদি দেয় করিয়| যতন ॥ 
দান যজ্ঞ আদি কর্যা চড়িল ভিঙ্গায়। 
স্থশীলাকে লোকজনে সতত সাস্তায় ॥ 
স্থশীলাকে জ্রীপতি শিখান নিজভাষ । 
মা বাপের শোকে কন্যা ভাবেন উদাস ॥ 
কাগ্যা কন মা আমার রলেন কোথায় । 
মাকে না দেখ্যা মোর প্রাণ ফাটা যায় ॥ 
শোকেতে আমার মা আছেন কিবা নাঞি। 
আর আমি সমাচার পাব কার ঠাঞি ॥ 


১ চিলিকার ২ হৈল জেন প্রভাত, ৩ করুণ * মহীতলে 





চস্তীমঙ্গল 


আমার বারতা আর না পাবেন মাতা। 
জগতে আমারে কেনে স্থজিল বিধাতা ॥ 
ভাই বন্ধু কোথা মোর কোথা সখীগণ । 
করিলেন এতকাল আমারে পালন ॥ 
জীবন থাকিতে আমি হইলাম হত। 
আর দেখা লা হইবে জনমের মত ॥ 
আর না দেখিব আমি সিংহল নগর । 
কোথায় রলোন মোর খোস খানাঘর ॥ 
কান্তিকের পদ আমি না দেখিব আব। 
আমাকে করিল! প্রভু সাগরের পার ॥ 
কিবা অপরাধ জানি হৈয়াছে আমার । 
অহে প্রভু প্রণাম তোঁমাকে বার বার ॥ 
মাতা পিতা ভাই মোর থাকেন কুশলে। 
এই ভিক্ষা চাই প্রভু তব পদতলে ॥ 
এইরূপে কান্দিছেন স্থশীল? স্থশীলা । 
যতি বলে হেন কন্তা সাগরে ভালিলা ॥ 


পুত্র তরে পিতা কন কালীদর বিবরণ 
পুত্র কন করি লিবেদন। 

সকলি চণ্ডীর মায়া দেখ্যাছ চণ্ডীর ছায়া 
সেই পদে বান্ধ প্রভু মন ॥ 


আমি দেখি গন্ধ্ব্দ নগর । 
চণ্ডী মোরে দয়া করি আসিয়া মহীর পরি 
করিলেন আপনি সমর ॥ 
জননীর রূপ ধর্যা আমারে কোলেতে কর্যা 
মোরে বাচালেন পদ্মাবতী । 
জগত জননী হৈয়া করুপাময়ী কোলে লৈয়া 
কহিলেন সকল যুকতি ॥ 





চশ্তীমঙ্গল 


শুনিয়াছি মার ঠাঞি প্রভু তাকে মান নাঞি 
বারি ফেল্য। আইলা সিংহল । 

এত দুখ পাল্যা তায় ভজ চণ্ডিকার পায় 
স্থখ মোক্ষ দেন চণ্ডী ফল ॥ 

ডুবান তোমার তরি মোরে দেন ক্বূপা করি 
ভাসে ডিঙ্গা মগরার জলে। 

বার বছরের পর পাইয়াছি মধুকর 
দেখ এই তার পদ বলে ॥ 

শুন্যা সাধু দৃষ্টিকৰি দেখে সেই ছয় তরি 
বিস্মিত হইল ধনপতি । 

ভাসে নয়নের জলে চত্ডিকার পদতলে 
ভক্তি করা। বান্ধিলেক মতি ॥ 

পুত্রকে করিয়া কোলে ভক্তির তরঙ্গে দোলে 
কাতর হুইয়া! কিছু কয়। 

তুমি মোরে বল বাপ তেঞি দূর হৈল তাপ 
প্রকাশিল আমার হৃদয় ॥ 

তোমা পরশের ফলে কুবুদ্ধি দূরেতে চলে 


তুমি দেখিয়াছ অভয়াকে । 
তোমা কর্যাছেন কোলে তাহে মোর কর্শ্ম খোলে 
আর পূর্ণ দয়া খুলনাকে ॥ 


সিংহল রাজার কন্যা বউমা আমার ধন্যা 
লক্ষ্মী আইলেন মোর ঘরে। 
তেঞি মোর পাপমতি নিৰ্শ্মল হইল অতি 


ধন্য প্রভু উড়িস্যা নগরে ॥ 
নাম কৈলে ব্ৰহ্মহত্য| যায়। 

প্রসাদের দরশনে দূর হয় পাপগণে 
খাইলে মুক্তি পদ পায় ॥ 


৩৯ 
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প্রভুকে দেখিলে আর অজ্ঞান কোথায় তার 
এত বল আনন্দে মগন । 

যতি রামানন্দ কয় পাপ যদি নষ্ট হয় 
তবে ভেদ করে কোন জন ॥ 


ইহার নাম নরমপান আটাই প্রহর রাত্রের গান। 
ইহার পর দৈত মসান প্রভাত পর্বন্ত ॥ 


ধুয়া ॥ ভজ তারিণী ভজ তারিণী ভঙ্গ ভানিবী ভজ মন শঙ্করী ॥ 
বেচারামষ ভট্টাচাধ্য কন সাধু তরে। 
খুলনার পুণ্যে সাধু ফির? যাও ঘরে ॥ 
মঙ্গলচণ্ডীর পূঙ্গা কালিকা পুরাণে । 
ধশ্দ পুরাণেও আছে পণ্ডিতেরা জানে ॥ 
বনগ্ধ্যো খুলনাকে বারি দেন চণ্ডী । 
বারি ফেল্যা হৈল! তুমি দেবতার দণ্ডী ॥ 
ভক্তি করা খুলনা বারির পুজা করে। 
এই পুত্ৰ পালা! তুমি চণ্ডিকার বরে ॥ 
শত স্বর্ণ রাখে সাধু চণ্ডীকে পূজিত । 
চণ্ডীর মাহাত্মা দ্বি্গ লাগিল কহিতে ॥ 
রাজাহার! হইয়া স্বরথ গেল বনে। 
দেখা হৈল মেধস নামেতে মুনি সনে ॥ 
সমাধি নামেতে বৈশ্য ছিল একজন । 
তাকে খেদাইয় দিছে তার পর্সিজল ॥ 
মুনিকে বন্দিয়া ছুয়্যে কৈল বিবরণ । 
দুষ্ট পরিজন লাগ্যা শোক কি কারণ ॥ 
মুনি কন শুন রাজা ইহার কারণ । 
মহামায়া মায়াপাশে করেন বন্ধন ॥ 
যোগনিত্রা পা তিনি বিষ্ণু সহাস্সিনী । 
কার সাধ্য মুক্ত হয় না ছাড়িলে তিনি ॥ 


চণ্ডীমঙ্গল ৩৬১ 
স্বষ্টি স্থিতি সংহার সকলি তার কাম । 
সেই পড়ে মাগ্নাজালে তিনি যাকে বাম ॥ 
যাকে তার রুপ! হয় সেই মুক্ত হয়। 
মায়া বল্যা মানে তাকে সেই বন্ধ রয় ॥ 
বিদ্যা বল্যা জ্ঞানীর! করেন ভার সেবা । 
অবিদ্যা বলয়ে কেহ মূঢ়মতি ঘেবা ॥ 
তিনি বন্ধ তিনি মুক্তি তিনি ত্রদ্ধ জ্ঞান । 
নিত্যা ভগবতী তিনি শুন ভার ধ্যান ॥ 
দেবকার্ধ সাধিতে ধবেন মায়া ৯দেহ। 
সেই লব কূপ তার ধ্যান করে কেহ॥ 
মহা প্রলয়েতে বিষ্ণু যোগ নিক্রাগত । 
কর্ণমলা হৈতে হৈল অন্থর ছুর্গত ॥ 
মধু আর কৈটভ নামেতে দুই জন। 
ইয়া বলে বিধাতাকে করিব নিধন ॥ 
নাভিপন্মে বিষ্ণুর আছিল! প্রজাপতি । 
যোগনিদ্রা লৈয়” বিষ্ণু জলেতে বসতি ॥ 
যোগনিদ্রা তরে স্তব করিলেন বিধি। 
যতি বলে ষোগনিদ্রা জাগ* মোর হৃদি ॥ 


বহু স্তবে প্রজাপতি তুষিলেন ভগব্তী 
কান্দিয়া কহেন মার ঠাঞি। 

বিষ্ণুর চেতনা কর মধু কৈটভেরে হুর 
তোমা বিনা আর গতি নাঞি॥ 

এত কহিলেন ধাতা ছাড়িলেন বিশ্বমাতা 
উঠিলেন প্রভু নারায়ণ । 

অসুর দেখিয়া হরি উঠিলেন ক্রোধ করি 


পঞ্চ সহছর বর্ষ রণ ॥ 
তিনি ২ জস্থা ৩গত * খাক 
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বাহু যুদ্ধ ঘোরতর জর জর গদাধর 
অন্তর বলিল লও বর । 

প্রভু কন দেও বর যাও তোরা যমঘর 
দৈত্য বলে এই রর ধর॥ 

যেখানে না থাকে নীর সেখানে কাটিবা শির 
এই বর দিলাম তোমাকে | 

জল বিনা নাহি স্থল দেখা। প্রভু কৈল! ছল 
উরু পরে কাটেন ছটাকে ॥ 

চক্র দিয়া লন শির ব্ৰহ্মা হইলেন স্থির 
মরে দৈত্য দেবীর মায়াতে । 

শুনরে স্থরথ রাজ চণ্ডীর বিচিত্র কাজ 
দেব যুদ্ধ অন্তরের সাথে ॥ 

শতেক বছর রণ মহিষান্থরের সন 
ইন্দ্রের হইল ঘোরতর । 

জিনিয়া মহিষান্গুর রাজা হৈল স্থরপুর 


কাতর হৈলা! পুরন্দর ॥ 
শিব বিষ্ণু আছেন যেখানে । 


ত্রদ্ধাকে করিস সনে তথা গেল দেবগণে 
সব কহিলেন বিদ্যমানে ॥ 

প্রবল মহিষাস্থর দেবতা কর্যাছে দূর 
ফিরি মোরা মহীর উপর। 

এত শুন্যা হরহরি কোপে চক্ষু রক্ত করি 
কুখিলেন শূলচক্রধর ॥ 
তেঙ্গ উঠে বিষ্ণু মুখ হৈতে । 

সব দেবতার অঙ্গে তেজ উঠে নানারঙ্গে 


যতি চাহে সেই তেজ বৈতে ॥ 


খুয়া ॥ মালসী ॥ বারেক করুণা কর জগততারিনী ॥ 
দয়াময়ী তব নাম কৈবল্যকারিনী। 
সিংহবাহিনী দুৰ্গা দশভুজধারিনী ॥ 
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জগত জননী জয়া ভবভয়হারিনী। 

ঈযৎ হাসিনী গৌরী দুঃখ নিবারিলী ॥ 
মহামায়া হেমরূপা। কৈলাসচারিনী । 

শুস্ত নিশুস্ত বক্তবীজ বিদারিণী ॥ 
অনাদদিশকতি নব শুভ কুষাৰিণী ॥ 
শিরীষ কুক্থম অঙ্গী ঘোর সমরিনী ॥ 
সকল দেবের তেজ একত হইল। 
কোটি স্থ্ধ জিনি তেজ জলিতে লাগিল ॥ 
পঞ্চবর্ণ তেজ দেখ্যা দেবে পান স্থথ। 
নাবীরূপ হৈল তেজ শিবতেজে মুখ ॥ 
বিষ্ণু তেজে বানু হৈল যমতেজে কেশ । 
চন্দ্র তেজে স্তন ইন্দ্র তেজে মধ্যদেশ ॥ 
বরুণের তেজে হৈল জঙ্ঘ। আর উরু । 
মহীতেজে নিতদ্ব সন্ধ্যার তেজে ভুরু ॥ 
স্র্ষের তেজেতে হৈল পায়ের অঙ্গুলি ॥ 
ব্রহ্মার তেজেতে পদ আর দস্তগুলি ॥ 
বস্থর তেজেতে হৈল করের অঙ্গুলি। 
বরণের তেজে নাক মুক্তা পড়ে ছুলি॥ 
বন্ধির তেজেতে তিন নয়ন উজ্জল । 
পবনের তেদে হৈল শ্রবণ যুগল ॥ 
অন্য সকলের তেজে মস্তক হুইলা। 
নিজ শূল হৈতে শিব এক শূল দিলা ॥ 
নিজ চক্র হৈতে রুষ্ণ চক্ৰ দিলা দান । 
বরুণ দিলেন শঙ্খ বিচিত্র নিশ্মাণ ॥ 

অগ্নি দেন শক্তি চাপ তুণ যে পবন। ন 
দেবরাজ বজ্র দেন আর ঘণ্চা ধন ॥ 
শঙ্খ অপ্র চাল দণ্ড দেন ধর্মরাজ। 

ত্রহ্মা দেন কমণ্ডলু অক্ষমাল! সাজ ॥ 


৩৬৪ 
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পাশ দেন রতাকর রশ্মি দিবাকর । 
হার আর বস্তু দেন ক্ষীরোদ সাগর ॥ 
অৰ্দ্ধ চন্দ্র চূড়ামণি কটক কুণ্ডল । 
কেমুর নূপুর আদি ভূষণ সকল ॥ 
সাজোয়া কুঠার আদি বিশ্বকর্শ্ম। দিলা। 
পদ্ম আর পদ্মমালা জলধি অপিলা ॥ 
সিংহ আর রত্বভূষা দিলা হিমালয়। 
পান পাত্র দিলেন কুবের পুণ্যময় ॥ 
অনস্ত দিলেন রত্রময় নাগ হার। 

তি বলে কত দেবে দিলে কত আর ॥ 


দিব্য কপ ধরি অমর হ্ন্দরী 
ঘোর নাদ কর্যা হাসে। 

শুন্য ঘোর ধ্বনি কাপে কুর্ম ফণী 
সমুদ্র শোষে তরাসে ॥ 

অষ্ট কুলাচল করে টল টল 
ত্ৰিভুবন থর খর । 

দেব খবিগণ কৰিছে স্তবল 
লোটাইয়া! মহীপর ॥ 

একি একি বল্যা ক্রোধে উঠে জল্যা 
দুরন্ত মহিযাস্থর। 

শব্দ আপনি ব্রহ্ম প্রতিধ্বনি 
পুর্যাছেন তিন পুর ॥ 
ধাইল মহিষাস্থর ৷ 

গজ বাজি লৈয়া সসজ্জিত হৈয়া 
সেনা চলিল প্রচুর ॥ নু 

কতদূৰে ভূপ দেখে দেবী রূপ 
তেজে পুর্ণ ভ্রিভুবন। 

পায় পড়্যা মহী আছে ভার সহি 


কিরীটে জর! গগন ॥ 





চশ্তীমঙজ, 
টক্কারের শব্দে রসাতল স্তন্ধে 
দিক পুরে সহস্র ভুজে। 
আল্লায়্যাছে কেশ  দেখ্যা হেন বেশ 
দেবী সনে দৈত্য যুঝে ॥ 
চামর চিক্ষুর ছুই মহাশূর 
মহিষের সেনাপতি । 
মহাহনৃদগ্র অলিলোম! ব্যগ্র 
বিড়ালাক্ষ মহারথী ॥ 


ৰাস্কল অবধি নাম। 


চতুরঙ্গ সেনা কত খাবে চেনা 
পুরে স্বগমর্তা ধাম ॥ 

ছয় যে অযুত রথ অদ্ভুত 
উদগ্র। স্থরের সনে। 

অযুত সহন্গর রথ মনোহর 
হঙু লৈয়৷ আলা রণে ॥ 

নিযুত পঞ্চাশ রথ পরকাশ 
অসিলোমার সহিত । 

অযুত ছয় শত বাস্ধলের বখ 
ছয় লক্ষ পরিমিত ॥ 

পঞ্চাশ অযুত অযুতেতে যুত 
বিড়ালাক্ষের বিমান । 

তত কোটি রথযুত 


লক্ষ কোটি পরিমাণ ॥ 


রথ সংখ্যা নাহি যার । 
হস্তী অশ্ব তার সংখ্যার কি পার 
- সেনা সংখ্য! কিবা তার ॥ 
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পদ্ম খর্ব সাধ নিখবদ পাদ্ধ 
বৃন্দ সাগর অবধি। 

মহা পদ্ম লক্ষ অর্বদ সুদক্ষ 
লেখা কর পার যদি ॥ 

বিমান হুরঙ্গ নিযুক্ত তুরঙ্গ 
সাজায়্যাছে নানা রঙ্গে । 

রামানন্দ ভনে হিরামণি গণে 


শোভ্যাছে মাণিক সঙ্গে ॥ 


কম্প ॥ নানা রত্বে রথসব করে ঝলমল। 
ধ্বজ পতাকাতে ঢাকে গগন মণ্ডল ॥ 
চামর মকর হংস সিংহ শোভে রখে। 
দেবীর আভাতে রথ আচ্ছাদিল পথে ॥ 
ভেজিল তুমূল যুদ্ধ মহী থর থর। 
শেল শূল শক্তি আদি ছাড়িছে অন্তর ॥ 
তোমর পরশু ভিন্দী পাল খড়গ পাশ। 
মুষল পটিশ আদি ছাখিল আকাশ ॥ 
অস্থরের! অস্ত্র ছাড়ে অস্থিকার পর। 
লীলাতে ললিতা লোপ করেন সত্বর ॥ 
নানা অস্ত নারায়ণী ্যাসেন লেহারি । 
পলকে পামরগণ পড়ে সারি সারি ॥ 
সিংহ ফিরছেন সমরেতে শব্দ করি । 
মত্ত মাতঙ্গের মুণ্ড মগ্র মহীপরি ॥ 

বিষম বহ্বিতে যেন বহিছে বাতাস। 
দাবানলে দহিয়া দৈত্যের দলনাশ ॥ 
তুলারাশি মধ্যে তীব্র বহ্নি যেন জলে । 
আস্ত পড়ে অন্থরেরা অবনীর তলে ॥ 
ঘণ্টা নাদে ঘোররূপা ঘাটান অস্থর | 
পাশে বান্ধা! পরমা পাঠান প্রেতপুর ॥ 
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মুষলেতে মাথা ভাঙ্গে মহী জর জর। 
শরে কাটে শির কারু শূলে ছিড়ে কর ॥ 
হস্ত মস্ত দন্ত অস্ত চশ্ম বৰ্শ্ম কক্ষ । 
অস্থি বন্তি ধনু তহু কারু গেল বক্ষ ॥ 
কাটা মুণ্ডে কবন্ধ করয়ে কত রণ। 
কবন্ধগণেরে কালী করেন কল্পন॥ 
রক্ত নদী রঙ্গে বহে রৌরব বৈবত। 
ক্ষণমধে/ ক্ষিতিতলে ক্ষরে অশ্বরথ ॥ 
দেবেরা করেন দর্প দুন্দুভি বাজান । 
শঙ্খ ভেরি মৃদঙ্গ বাজান গীত গান ॥ 


পুষ্প বৃষ্টি করেন শহুর্গার উপর । 
সৈন্যবধ মাহাত্ম্য রচিল যতিবর ॥ 


চিক্ষুর আইল যুঝিবার । 


জগদদ্িকার পর বরিযে অসংখ্য শর 
দেবী করিছেন ছারখার ॥ 
রথ রখী গজ অশ্ব এক দণ্ডে হৈল ভন্ম 


ধায় দৈত্য দেবী বধিবার। 


সিংহকে মারিয়া বাড়ি ভূমিতলে ফেলে পাড়ি 
ঘোরতর গঞ্জে মার মার ॥ 


দেবীর দক্ষিণ করে খডেগর আঘাত করে 
খড়গ ভাঙ্গ্যা হয় খণ্ড খণ্ড। 
শূল মারে দেবী পরে দেবী লৈলা শূল করে 


শূলে দৈত্যশূল হৈল পণ্ড ॥ 


চিক্ষুর পাষণ্ড পল্য রণে। 
গন্পৃষ্ঠে ভর করি আইল চামর 'অরি 
শক্তি অস্ত্র ছাড়ে প্রাণপণে ॥ 
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দেবীর হুঙ্কার নাদে ভূষে পড়্যা শক্তি কান্দে 
শূল ছাড়ে গজ্জিয়া চামর । 
শূলেরে নাশেন চণ্ডী 'ংহ হাতে হস্তী দণ্ডী 
বাহু যুদ্ধ করে ঘোরতর ॥ 
চামর সিংহের চড়ে মাখা ছিড়া ভূমে পড়ে 
উদগ্র পড়িল শিলাঘাতে । 
মুষ্টিতে করাল মরে বান্ধল যমের ঘরে 
গেল ভিন্দী পালের নিপাতে ॥ 
উগ্র আস্ত মহা! হস্থ উগ্র বীধা তাজে তঙ্গ 
চূর্ণ হয় ত্রিশূল গদাতে। 
বিড়াল খড়েগতে মরে ছুগ্ধর দুস্থ শরে 
মহিষ যুঝিছে দেবীসাথে ॥ 
মনিষের কূপ ধরা? মহা ঘোর শব্দ করা 
ত্ৰিভুবন কাপায় অস্থর। 
পৰ্বত ভূমেতে পড়ে পাতালে বান্ুকী নড়ে 
স্তস্ত বায়ু হইল বায়ুর ॥ 
কুষ্দমবা জর জর দেবগণ থর থর 
দিকগুল? কাপে থর খর । 
ঘোরতর অন্ধকার সবে বলে সার সার 
ভয়ে শুখ্যালেন রত্বাকর ॥ 
প্রলয়কালের মত গভীর গঙ্জয়ে কত 
মহিষ অস্থর মহাবীর । 
যতি রামানন্দ কয় খুচাও দেবের ভয় 
কাট কালী অন্তরের শির ॥ 
॥ কম্প ॥ 
তুণ্ডাখাতে মহিষ হানিছে ভূতগণ । 
পদাঘাতে ভূমেতে পড়েন কতজন ॥ 
লাঙ্গুলের বাড়িতে করিছে কত হত। 
শৃঙ্গেতে হানিয়া বধ করিতেছে কত ॥ 


© 


তম 


বাতাসে দেবীর সেনা পড়ে ভূমিতলে । 
নিঃশ্বাসে উড়িয়া কত পড়ে সিন্ধু জলে ।। 
দেবসেনা বধিয়া সিংহের পানে ধাক্স। 
খুরের আঘাতে মহী চূর্ণ হৈয়| যায় || 
পবতের শৃঙ্গগুলা শৃঙ্গে করে গুঁড়া । 
চূড়া ভাঙ্গ্যা সকল পর্বত করে সুড়া ॥ 
লেছে শুষ্যা সাগর করিল ছারখার । 
মেঘগুল! শৃঙ্গ দিয়া করে ফার ফার ॥ 
নিঃশ্বাসে পর্ধতগুলা ফেলে উড়াইয়। । 
কোপে কালী তাকে বান্ধিলেন পাশ দিয়া ॥ 
ছাড়িয়া মহিধরূপ সিংহরূপ ধরে। 

সে সিংহকে ভগবতী বধিলেন শবে || 
প্রলয় গজের রূপ ধরিল 'অন্থর | 

দেবীর সিংহতে তাকে করিলেন চুর ॥ 
পুন ধরিলেক মহামহিষের কায়। 
গঙ্িযা দেবীর তরে মারিবার ধায় ॥ 
দেবী কন থাক্‌ থাক্‌ মধু করি পান্‌ । 
এত বল্যা পান কর্যা রক্ত চক্ষে চান ॥ 
মহিষের মুণ্ড ধরিলেন এক পায়। 
মহিষের শির কাটিলেন শূল থায় ॥ 


কাট! মুণ্ড হৈতে উঠে অর্ধেক অন্তর । 


ঘোরতর যুদ্ধ করে মহী করে চুর ॥ 
দেবীর চরণ তলে রৈয়াছে শরীর । 

অন্ধ অঙ্গে দেবী সঙ্গে যুঝে মহাবীর ॥ 
মহামায়া খড়েগতে কাটেন তার শির। 
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবে বিশ্ব হৈল স্থির ৷ 
গগন প্রকাশ হৈল বায়ু বহে খর । 

বহ্নি জলে জল চলে নাচিছে অপ্দর ॥ 


৭০ 






চণ্ডী 


দেবেরা করেন স্তব মহর্ির সঙ্গে । 
মহিযাস্থরের বধ যতি কহে রঙ্গে ॥ 





॥ মল্লার রাগ ॥ 

যত দেবগণ করেন স্তবন 
মহিযাস্থর নাশীরে। 

করজোড় কৰি পড়া! মহীপনি 
ভালেন চক্ষের নীরে ॥ 

পুষ্প পারিজাত চন্দনের সাথ 
কন্তরী কুক্কুম সঙ্গে। 

ধূপ দীপ দিয়া চশ্তীকে পূজিয়া 
নত হুন অষ্ট অঙ্গে ॥ 


আর কিছু কহি শুন। 


শুস্ত। থর আর নিশুস্ত অসার 
দুই ভাই হৈল পুন ॥ 

দেবগণ যত করে বাজাহত 
যজ্ঞ ভাগ লৈল হুরি। 

যত দেবগণ করেন স্মরণ 
ত্রিভুবনের ঈশ্বরী ॥ 

হিমালয়ে যায মার গুণ গায়্যা 
স্তবিছেন দেবগণ । 

শুন মা অভয়া দীনে কর দয়া 
রক্ষা কর ত্রিভুবন || 

করি নমস্কার কোটি কোটি বার 
যে যে রূপ তুমি ধর। 

যেই সেই রূপে নতি কূপকূপে 


দক্মামরী দয়া কর ॥ 





চণ্ডীমঙ্গল 
তুমি বিষ্ণু মায়া _ তুমি বুদ্ধি ছায়া 
চেতনা নিদ্রা যে স্মতি। 
ধা শক্তি জাতি তৃষ্ণা ক্ষান্তি খ্যাতি 
লজ্জা শক্তি শ্রন্ধা ধৃতি ॥ 


বৃদ্ধি লক্ষ্মী কান্ডি দয়া তুষ্টি ভ্রান্তি 
মাতৃচিতি অধিষ্ঠাত্ৰী । 

অস্থরের ভয়ে স্বষ্টি নাহি রয়ে 
রাখ ত্রিভুবন ধাত্রী ॥ 

শুন্যা স্ততিবাণী কাতরে ভবানী 
গঙ্গাতে স্বানের ছলে। 

নামিলা অমনি জগত জননী 


দেখেন দেব সকলে ॥ 


তঙ্ছ হৈতে এক শক্তি । 
হইলা প্রকাশ করিয়া আশ্বাস 
কৌশিকী নাম প্রশক্তি ॥ 
শক্তি স্থষ্টি করা। গৌর রূপ হর্য। 
কালিক! হইলা মাত৷ । 
পালা বড় হয় মনে সেই ভয় 
কিছু ছাড়্যা করি গাথা ॥ 


॥ বসন্ত ॥ 
ধুয়া ॥ রাধে চল বৃন্দাবন মোহিনী ॥ 
শুস্ত নিশুস্তের দাস চণ্ডমুণ্ড নাম । 
স্থিকারে দেখিলেক অতি কূপধাম ॥ 
শুস্তেরে কহিল তারা হরষিত মন । 
নারী রত্ব গ্রহণ না কর কি কারণ ॥ 


সকল দেবেরে জিন্যা লইলা সকল । 
নারী রত্ব আন্যা প্রভু পূর্ণ কর ফল ॥ 


৩৭১ 


৩৭২ 


চণ্ডীমঙ্গল 


শুন্য শুস্ত স্থগ্রীব দূতেরে পাঠাইল | 
বাক্যের প্রণালী তাকে শিখাইয়া দিল ॥ 
দৃত গিয়া! দেবীকে বিনয় কন্যা! কয়। 
দৈত্যোর প্রভাব সব দিল পরিচয় ॥ 

পরে বলে দেবি তুমি ভঙ্গ দৈতারা। 
দেবী কন আমি যে কর্যাছি দুষ্ট কাজ ॥ 
প্রতিজ্ঞা কর্যাছি রণে যে মোকে জিনিবে। 
শুন দূত বল গিয়া সেট মোকে নিবে ॥ 
শুল্তা দূত উপহাসে দেখাইছে ভয়। 
দেবী কন কি করিব বাকা মিথ্যা হয় ॥ 
শুন্তা দূত শ্ুস্থকে করিল নিবেদন । 
ক্রোধে ধুত্রলোচনেরে পাঠায় রাজন ॥ 
ধুলোচনের লেনা হাটি সহআব । 
লেনা লইয়া! গেল হিমালয়ের উপর ॥ 
দেবীকে বলিল আস্যা হও রাজরাশী। 
কেশে ধর্যা নিব যদি নাহি রাখ বাণী॥ 
দেবী কন খর্যা নেবা সেই কথা সার। 
এত শুন্য! ধরিতে ধাইল ছুরাচার ॥ 
হঙ্কারেতে ভস্ম করিলেন নারায়ণী। 
ক্রম্বিয়া দৈত্যের সেনা যুঝিছে অমনি ॥ 
সিংহনাদ কর্যা সিংহ বুঝেন তখন । 
তুগ্ডাঘাতে পদাঘাতে মরে দৈত্যগণ ॥ 
নখাঘাতে করাঘাতে দস্ত ঘারঘণে। 
লাঙ্গুলের বাড়িতে মরিছে কত জনে ॥ 
ক্ষণমধ্যে পড়িল সকল দৈত্যগণ ৷ 
শুনিরা পাঠায় চণ্ড মুণ্ড ছুই জন ॥ 
যতি বলে না করি রসের বিরচন । 
সংক্ষেপে করিছি মাত্র গ্রন্থের কথন ॥ 


মাটি 


নি 





চ্তীমঙ্গল 


॥ বেয়াগড়া ॥ 


ভণ্ড মুণ্ড আজ্ঞা পাচ্ছ সেনা লৈয়া চলে ধায়্যা 
হিমালয়ে হৈল উপনীত । 

সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী হাসেন মধুর অতি 
রূপের নাহিক পরিমিত ॥ 

দেবী করিলেন কোপ দৈত্যের দরপ লোপ 


কালী হৈল মুখ দুজনার ॥ 


কোপে দুর্গা স্থজেন শকতি । 


ললাট হুইতে মার এক দেবী অবতার 
কালী নাম কালী বর্ণঅতি ॥ 

চির! কাষ্ট খড়গ করে নরমাল! কণ্ঠ পরে 
করাল বদনা ভয়ঙ্করী। 

হস্তী চশ্ম কটি পরে জিহবা লক লক করে 
রক্ত চক্ষু শুধ কলেবনী ॥ 

ঘোর অট্ট অট্রু হাস নাদে পুরে দশ আস 
আদ্ধা কেশ আইলা সমরে। 

অস্থরের সেনা যত বদনে পূরেন কত 
পদ্ধাঘাতে কত দৈত্য মরে ॥ 

ঘণ্টা শুদ্ধ হস্তীগুলি দিছেন বদনে তুলি 
মাহুত আমারী জড়াইয়। 

সেফাই সহিত ঘোড়া মুখে দিয়! দেন মোড়া 
রথগুলা গিলেন চিবিয়। ॥ 

অস্থরেরা অস্ত ছাড়ে মুখে দেন আড়ে আড়ে 


আআতসে বাতাসে মরে কত। 

কত পড়ে অস্ত্র জালে তাল যেন পড়ে কালে 
হুইল সকল সেনা হত॥ 

দেখা। চণ্ড ছাড়ে বাণ সিংহ করে হান হান 
কালী ছাড়িছেন শর জাল । 

চগ্ডের কেশেতে ধর্যা খঙেগ দুই খণ্ড কর্যা 
খঘুচালেন কালিক! জঞ্জাল ॥ 


চস্তীমঙ্গল 


মুগু দৈত্য কৈলে মহারণ । 

খড়েগ কালিকা তারে পাঠালেন যমাগারে 
পলাইল আর সেনাগণ ॥ 

দুটার মস্তক লৈয়া কালী হরষিতা হৈয়া 
উপনীত চত্ডিকার ধাম । 

চণ্ডী কন আস্তো মাতা আন্যাছ চণ্ডের মাথা 
চামুণ্ডা পাইলা তুমি নাম ॥ 
চশুমুণ্ড হইল নিধন । 

যতি রামানন্দ কন চণ্ডী কালী দুই নন. 
পত্ডিতেরা করিবা মনন ॥ 


॥ শ্রী্াগ ॥ 

চণ্ড মুণ্ড বধ শুন্য। রোষে শুস্তান্তর । 
অনেক কালের সেনা পাঠান প্রচুর ॥ 
ছেয়াশী দৈত্যের পতি কন্বুর চৌরাশী। 
অন্তর পঞ্চাশ কোটি কালকার রাশি ॥ 
কালকেন্সা দৌহৃতা ধূয়ের সেনাগণ । 
কোটি কোটি সেনা লৈয়া করিল গমন ॥ 
দেখ্যা দেবী টক্ষার করেন ঘোরতর | 
পুরিল ধরণী আর গগন অস্তর ॥ 
সিংহ করিলেন ঘোরতর সিংহনাদ । 
ঘণ্টার ঘোষেতে ঘোরা ঘটান প্রমাদ ॥ 
অঙ্গ হৈতে শক্তি স্থষ্টি করে দেবগণ । 
শক্তিরা ধরেন কূপ পতির যেমন ॥ 
যে দেবের যে যে ভুূষা অস্ত যে বাহন । 
সেই ভূষা বাহন ধরিল। শক্তিগণ ॥ 
হংসযুক্ত রথে পরে আইলা ত্রহ্মাণী। 
ত্ৰিশূল লইয়া বুধ আইলা ভবানী ॥ 





চণ্ডীমঙ্গল 


শক্তি হস্তে কৌমারী ময়ূর আরোহণে । 
বৈষ্ণৰী গরুড় পরে শঙ্খ চক্র সনে ॥ 
বারাহী বরাহ রূপা নারসিংহী তথা । 
গজ পরে বজ্ধ হস্তে এন্দ্রী ইন্দ্র যথা ॥ 
শুস্তের নিকটে দেবী শল্ভুকে পাঠান । 
সেই হেতু শিব দূতী নাম শিবা পান ॥ 
শুস্ত রাজ না শুনিলে শ্ভুর বচন। 
দেবী সনে দৈত্যগণে করে মহারণ ॥ 
দেবগণে করিছেন অস্ত বরিষণ ॥ 
করঙ্গের জল দিস ব্রহ্মাণীর রণ । 
ত্রিশূলেতে মাহেশ্বরী বধেন অস্থর। 
বৈষ্চৰীর চক্রে কাট্যা সেনা হয় চুর ॥ 
কৌমারী বধেন সেনা শক্তির আঘাতে । 
ইন্দ্রাণী হানেন বজ দানবের মাথে ॥ 
দন্তাঘাতে পদাঘাতে বাবাহী হানেন। 
নারপিংহী পশু যুদ্ধ ভালই জানেন। 
দাবানলে দহে যেন অতি শুক বন। 
ক্ষণমধ্যে দানব বধিলা মাতৃগণ ॥ 

উপরে পূরেন কত অষ্ট অট্র হাসে। 

যতি বলে কতি দৈত্য মরিল বাতাসে ॥ 


॥ মালবাম্প ॥ 

পড়িল দৈত্য পৃথিবী সেত্য 
রক্ত বীজ যুঝে। 

কহিছে ভাষে অষ্ট হাসে 
বধত দেবি মুঝে ॥ 

মাতৃগণে হানেন রণে 
বক্ত বীজের পর । 

দ্বানর রক্ত পড়িয়া শক্ত 


৩৭৫, 


যতেক বিন্দু পড়িছে ভুমে 

উঠিছে ততেক বীর । 
মাতৃগণে ক্রোধ মনে 

কাটেন সকল শির ॥ 
যতেক বিন্দু কষিব সিন্ধু 

ততেক উঠিছে সেনা । 
অবব,দি অববুদ অস্থর উঠে 

কতেক যাবে চেলা॥ 
যে বীর মরিছে সেই রূপ ধরিছে 

একে এক লক্ষ। 
মাতৃগণ ভাবিত মন 

দেখিয়া অস্থর পক্ষ ॥ 
কন কালী মুণ্ড মালী 

শুনে চণ্ডি বলি। 
ব্দন মেলি করত পান 

কুধির সকলি ॥ 
শুনিয়া বাণী খড়গপাণি 

রুধির করেন পান। 
মাতৃগণে মাতিয়া রণে 

করেন হান হান॥ 
কাটেন কালী বরণ করালী 

দৈত্য পূরেন মুখে । 
উগ্র চণ্ড! ধরিয়| খণ্ডা 

মাতিয়া ফিরেন সুখে ॥ 
ধরিয়া ঢাল স্বৃত কপাল 

যদিরা করিয়। তাতে। 
বিয়া সকল অসুরের দল 

মাতৃগণ সাথে ॥ 





চশ্তীমঙ্গল 

রুধির ভূমিতে না পায় পড়িতে 

যতেক দৈত্য মরে । 
রক্ত বীজ নিধন হইয়া 

চলিল যমের ঘরে । 
কহিছে ধীর জগত স্থির 

রক্ত বীজের নাশ। 
জগত জননী নিরখি অমনি 

মনেতে বড়ই আশ ॥ 


রক্ত বীজ বধ শুনে শুস্ত । 


দুই ভাই ক্রোধ করি চড়িল রথের পরি 
মাহুত বিদরে গজ কুস্ত ॥ 

পাছে পাছে রথরথী ধাইয়। চলিল কতি 
হস্ত্রী অশ্ব পদাতি নিশান। 

ডঙ্ক| ব্যোম ঘণ্টা! ঘড়ী মহিষ উষ্টর গঢ়ি 
ঝাণ্ডা খাণ্ডা আদি কত বাণ ॥ 

'আড়ানি চামর ছাতা মুকুটে শোভিছে মাথা 
উপনীত হেমন্তের পরে। 

কাপাইয়া ত্ৰিভুবন দেবীর সহিত রণ 
কোটি কোটি বাণ বৃষ্টি করে ॥ 

দেবী ছাড়িছেন শর ত্ৰিভুবন থর থর 
অন্থরের অস্ত্র হয় নাশ । 

অন্দর হানেন বাণে অন্তরে না ব্যথা মানে 
বাণে বাণে ছাখিল আকাশ ॥ 

নিশুভ্তের খড়গ হাতে হানিল সিংহের মাথে 
স্বরাজ হইল কাতর । 

দেবীর খুব প্রশরে খড়গ খণ্ড খণ্ড করে 


নিশুস্ত কাটিল শক্তি শর ॥ 


৩৭৮ 





নিশুস্তের শক্তি বাণ মা কৰিলা খান খান 
শূল লৈয়া ধায় মহাশূর ৷ 

মুষ্টিঘাতে শূল যায় নিশুস্তের গদা ধায় 
ত্রিশূলেতে গদা হৈল চুর ॥ 
ধায় দৈত্য লইয়া কুঠার । 

অনেক বাণেতে কালী কুঠার ফেলেন চালী 
ভূমে পড়ে দৈত্যোর কুমার ॥ 

দেখ! শুস্ত করে কোপ কোপে বিশ্ব করে লোপ 
দেবী করিলেন শঙ্ধর্ধবনি । 


ধনুকের শব্দ করি বিশ্ব পুরে মহেশ্বরী 
ঘন্টা শব্দে কাপান অবনী ॥ 

সিংহ করিলেন ধ্বনি শুনিয়া কাপেন ফণী 
আস্থা করিলেন অষ্ট হাস। 

থাক থাক পাপমতি এত বল্যা ভগবতী 
পুরিলেন পৃথিবী আকাশ ॥ 

দেবগণে জয় জয় আকাশে থাকিয়া কয়: 
দেবীতে দৈত্যতে ঘোর বণ। 

বরিষেণ শরজাল হইল প্রলয় কাল 
দুরু দুরু করে ত্রিভুবন ॥ 

প্রলয়ের মেঘ সম কালী যেন কাল যম 
শুস্তেরে ফেলেন মহীপর। 

নিশু্তের মত শুস্ত মুরছিত স্তম্ভ কুস্ত 
উঠিল নিশুস্ত তারপর ॥ 
অষ্ট ভুজ হৈয়াছিল আগে । 

সু? ভাঙ্গা উঠ্যা পুন ধরিল ধঙ্গক তুণ: 


সহম্র ভুজেতে ভাগে ভাগে ॥ 


চণ্ডীমঙ্গল 
ধরিয়া সহল্র করে দেবীকে ছাখিল শরে 
দেবী কাটিলেন সব বাণ । 
চণ্ডীর চরণে মন সমপিয়া প্রাণ পণ 


উপরোধে রামানন্দ গান ॥ 
ধুয়া ॥ ভজ শঙ্করি ভজ শক্করি ॥ 
গদা লৈয়| নিশুস্ত ধাইল চণ্ডী পানে। 
খড়েগ গদাকে চণ্ডী পাঠান শ্মশানে ॥ 
শূল লৈয়া ধায় দৈত্য দেবী লৈলা শূল । 
শূল ঘাতে নিশুস্ত চলিল যমকুল ॥ 
নিশুস্তের বুক হৈতে উঠে এক বীর 
খড়গ দিয়া দেবী কাটিলেন তার শির ॥ 
সিংহ খাইছেন যত অস্থরের দল। 
মাতৃগণে নাশিছেন অস্সর সকল ॥ 
মহাকালী শিবদূতী করিছেন রণ। 
নানা অস্ত্রে দৈতাগণ করেন লিধন ॥ 
চেতন পাইয়া শুস্ত উঠিল সত্বর। 
ডাকা বলে একা আজু করিব সমর ॥ 
অনেকের বল লৈয়া করিছি শরণ। 
দেবী কন একা আমি এ তিন ভুবন ॥ 
আমা বিনা দ্বিতীয়া নাহিক ত্ৰিভুবনে । 
দেখ মোর দেহে প্রবেশেন মাতৃগণে ॥ 
আমারি বিদ্ধৃতি সব কেহ নহে আন । 
এত বল্যা মাতৃগণ শরীরে মিলান ॥ 
মাতৃগণ মায়ের শরীরে মিলাইলা। 
দৈত্যসনে মহাকালী যুঝিতে লাগিল! ॥ 
শরজালে: ত্রিভুবন হৈল জর জর। 
দেবীর সকল অস্ত্র ভাঙ্গে দৈত্যবর ॥ 
দানবের অস্ত দেবী লাশেন হুঙ্কার । 
শত শরে দেবীকে ছাকিল একেবারে ॥ 


Din অসি 


দৈতোর ধনুক কাটিলেন ঘোর চণ্ডী । 


- চক্ৰ দিয়া শক্তি করিলেন খণ্ড খণ্ডী ॥ 


শত চন্দ্ৰ সত্য যুক্ত খড়গ লৈল শুর | 
বাণে কাট্যা চণ্ডী পাঠালেন যমপুর ॥ 
মুদগর লইয়! ধায় কাটেন মুদগর । 
মুষ্টি হানিলেক দৈতা দেবীর উপর ॥ 
মুষ্টিতে দেবীও তাকে করেন মুচ্ছিত। 
মুচ্ছা সার্যা গগনেতে উঠিল ত্বরিত ॥ 
দেবীও গগনে উঠ্যা করেন সমর । 
খুরাইয়া ফেলিলেন মহীর উপর ॥ 
ভুমে পড়া মুষ্টি হানিবার দৈত্য ধায়। 
শূলঘাতে চণ্ডী তাকে বধেন ত্বরায় ॥ 
ত্ৰিভুবন কীপাইক্সা মরিল অস্থ্র। 


শুস্ত নিশুস্তের বধ হৈল এতদূর ॥ 

মল্যো দৈত্যগণ বহেছে পবন 
নদ নদী বেগে চলে। 

শান্ত ডিভুবন প্রকাশ গগন 
বহ্ছি স্বভাবেতে জলে ॥ 

অপ্সর কিন্গর সিদ্ধ বিগ্যাধর 
নাচে গাহে হরষিতে । 

পৃথিবী মণ্ডল হইল শীতল 
যজ্ঞ হয় অবনীতে ॥ 

পুষ্প বরিষণ দুন্দুভি ঘোষণ 
চক্র সূর্ধ্য প্রকাশিলা। 

যত দেবগণ করেন স্তবন 


মুনিরা বেদ পড়িলা ॥ 


১মোর ২ ছ্র্গা 


সি 
তুমি নারায়নী আকাশ বনী 
অনিল অনল প্রাণ ৷ 
তুমি দিক পাল আত্মা দিক কাল 
ত্ৰিলোক করিল! ত্রাণ ॥ 
যত নারী তুমি স্থল স্থস্্ম ভূমি 
গুণা অপ্ুণা অপারা। 
কোটি নমস্কার করি বার বার 
তুমি ত্ৰিভুবন সারা ॥ 
নানারূপে স্তব কৈলা দেব সব 
তুষ্ট হৈয়া দেবী কন। 
নন্দ গোপ ঘরে যাব মহীপরে 
দৈতা করিব নিধন ॥ 
পুন হবে শুস্ত "আর যে নিশুস্ত 
বিন্ধা পর্বতের পর । 
দৈত্য খায়্যা তবে দণ্ড রক্ত হবে 
রক্ত দস্তা কবে নর ॥ 
তাৰ পরে স্যষটি হবে অনাবৃষ্টি 
শত চক্ষু হবে মোর। 
শতাক্ষী ঘুষিয়া মুনিরা তুষিয়া 
নাম রাখিবেন ঘোর? ॥ 
' শাকে ভরিব উদর । 
শাকম্তরী নাম পাব মত্ত ধাম 
যাব বিদ্ষোর উপর ॥ 
ছুর্গ* নামে দৈতা হবে । 
তারে বধ্যা তবে দুর্গা নাম হবে 
পরে ভীমা হব যবে ॥ 


© 


পি চত্ডানক্ল 


ভীমা নাম পাব বিন্ধা নগে যাব 
ভ্রমরী হইব পরে। 

দৈত্য বধিবারে যাব বারে বারে 
শুন্তা সবে নতি করে ॥ 
রামানন্দ কহে বাণী। 

ব্যাসের রচন অমৃত বচন? 
তিনি নারায়ণ জানি ॥ 

ধুয়া ॥ নমামি সৰ্ব্মমঙ্গল| ইত্যাদি 

চণ্ড চূর্ণ করা চণ্ডি চরাচর চারিণী। 

ভক্তে বরাভয় দৈত্যে খড়গ মৃণ্ড ধারিলী ॥ 

রবি শশী বহ্ধি ত্রিনয়না দৈত্য ত্রাসিনী । 

করালবদনা কালী অষ্ট অষ্ট হাসিনী ॥ 

ঘোর সমরিনী ঘোরা ঘর্শ্ম মুখ লাসিনী । 

কৈলাসবাসিনী ছুগা হৃত কমলবাসিনী ॥ 

ক্বপাময়ী গিৰিহুতা স্বষ্টি স্থিতি কারিনী। 

চরণ চাকু চন্দ্র চয়ে ভব ভয় হারিণী ॥ 

দেবগণ তরে দেবী কন পুনর্ব্বার | 

শুনিলে আমার চর্য্যা ভবে হবে পার ॥ 

মধু কৈটভের বধ শুনে যেবা২ জন। 

মহিযাস্থরের বধ যে করে শ্রবণ ॥ 

শুস্ত নিশুস্তের বধ যার কর্ণে যায়। 

সকল আপদ যায় অস্তে মুক্তি পায় ॥ 

এইরূপে বহুফল কৈয়া ভগবতী। 

তিরোহিতা হইলেন সবে কৈলা নতি ॥ 

আপন আপন রাজ্য পান দেবগণ। 

বেচারাম কন সাধু দেবী এই ধন ॥ 

> অমুল্য রতন ২ জেই 


ছি 
কহেন মেধস মুনি স্থরথ রাজারে। 
শুনিয়া সমাধি বৈশ্য কান্দে হাহাকারে ॥ 
মুনি কন শুনিলা ত দেবীর মহিমা । 
অচিন্ত্য পদার্থ তিনি কি বলিব লীমা ॥ 
নিবাকারা হুইয়াও ধরেন শরীর । 
দৈত্য বধ্যা ত্ৰিভুবন করেন স্থস্থির ॥ 
মায়া মোহ দিয়া তিনি ঘুরান সংসারে । 
তিনি জ্ঞান দিলে তবে মুক্ত হৈতে পারে ॥ 
এত শুন্য স্থরথ চলিল তপিবার । 
তপিতে চলিলা বৈশ্য শুন্য! সমাচার ॥ 
দেবী স্থক্ত জপিয়৷ তপেন ঘোরতর । 
করেন মায়ের পুজা অনেক বছর ॥ 
মৃত্তিকার প্রতিমা করিয়া দেন পূজা । 
চৈত্র শুক্ল নবমীতে পূজা দশতূজা ॥ 
তিন দিন পূজিয়া করেন বিসৰ্জ্জন । 
তিন বন এইব্ধপে করেন পূজন ॥ 
বনবাসী ছুজনাতে পুজেন ভবানী । 
বন হৈতে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আনি ॥ 
তাহে তুষ্ট হৈয়া চণ্ডী আস্তা দিলা বর । 
বরেতে স্থরথ রাজা হৈল! রাজ্যোশ্বর ॥ 
বৈশ্য কন মা আমার মায়া কর দূর । 
সেই বর পান বৈশ্য যোগের ঠাকুর ॥ 
রাজাকে কহেন দেবী শুনরে নন্দন | 
তোমাকে সকল লোক করিবে বন্দন ॥ 
সাবর্ণিক যন্ছ হবা স্থর্্যের তনয়। 
কালেতে সুরথ হইলেন মন্থময় ॥ 
ইকলাসেতে বসিয়া আছেন ভগবতী ॥ 
যতি বলে সেই পদে রৌক মোর মতি ॥ 


চণ্ডী পদে ভক্তি হৈল অভি॥ 

পাইয়া অনেক ক্রেশ ছাড়িয়া অনেক দেশ 
গঙ্গাতে পড়িল আস্ত তরি। 

আনন্দের নাহি ওর লোক জনে করে সোর, 
গাহে গীত স্মরে হরি হরি ॥ 

বাড়ীতে পাঠায় লোক দুরে গেল দুঃখ শোক 
জয় জয় উজানী নগরে। 

নাহি আর কোন বোল দেশ বেড়্যা এই রোল, 
সাধু আর ছিরা 'আলা ঘরে ॥ 
কেহ বলে রাম আল্যা ঘরে। 

সীতা লক্ষণের সনে গিয়াছিল ঘোর বনে, 
আল্য চৌদ্দ বছরের পরে ॥ 

খুলনা আনন্দে ভাসা বারির নিকটে আস্যা. 
কান্দিয়া লোটান মহীতলে। 

দাস দাসীগণ যত আনন্দেতে উন্মত্ত 
নৌকা! লৈয়া আগাইতে চলে ॥ 
উপচার দিলেন খুলন1। 


ভোজনের দ্রব্য যত শীতল মধুর কত 
লইয়া ধাইল কতজনা ॥ 

রমণী কুলেরা ধায়্যা খুলনার কাছে যায়্যা. 
করেন কতেক সাধুবাদ । 

বিনয়ে খুলনা কন ছিরু বিনা নাহি ধন. 
তুষ্ট হৈয়া কর আশীর্বাদ ॥ 

দ্বিজগণ বৃদ্ধগণ সাধুবাদে কত কন. 
খুলনা করেন প্রশিপাত। 

যত ছিলা শিশুগণ শ্রীপতির বন্ধু জন- 


সকল আইল এক সাথ. 


—২৫ 





কেহ নদীতীরে ধায় কেহ পখপানে চায় 
কেহ চায় নিশানের পানে | 
যতি রামানন্দ কয় বসজ্ঞ যাহারা হয় 


তারা সে সকল রস জানে ॥ 


॥ সপ্তম দিবসের রাত্রের পালা ॥ 
॥ জাগরণ সমাপ্ত ॥ 


ধুয়া ॥ জয় জয় মাতঙ্গি মাতঙ্গি ॥ 


চারি পাচ দিবস সাধুর হৈল পথে। 
গঙ্গার ছুকুলে গ্রাম নৈল শতে শতে ॥ 
মিলিল বাড়ীর নৌকা৷ পথেতে আসিয়া । 
বাড়ীর বারতা শুন্যা জুড়াইল হিয়া! ॥ 
লোকতরে শ্রপতি শুধান বার বার। 
বিশেষিয়া শুধান মায়ের সমাচার ॥ 

ছুই তিন দিন ইস্ট আলাপেতে যায়। 
অজয়েতে গিয়| ডিঙ্গা পড়িল ত্বরায় ॥ 
পর দিবসেতে যায় উদ্জানী নগবে। 
স্ুমঙ্গল কোলাহল প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
দামামা করিয়া সাধু ডিঙ্গা লাগাইল। 
নান্বীগণে উলু উলু করিতে লাগিল ॥ 
নানা বাপ্ধ বাজে লোক আগ আগাইল। 
পাইক পদাতি সাজ্যা খেলিতে লাগিল ॥ 
দোলা আন্যা বধূুকে লইল দাসীগণ। 
মঙ্গল আচারে সবে করয়ে বরণ ॥ 
পথেতে কদলীকাণ্ড পুঁতিয়াছে কত। 
পূর্ণকুস্ত অবধি মঙ্গল ভ্রব্য যত॥ 

পিতা পুতে উঠিয়া চলিল নিজ. ঘরে। 
দ্বিজগণ বৃদ্ধগণ আশীর্বাদ করে॥ 
কোলাকোলী প্রণাম প্রণামী শিষ্টাচার। 
জ্রপতিরে ঘিরে আস্যা যতেক কুমার ॥ 






ঃনঙ্গল 


বধু দেখিবার তরে ধায় নারীগণ। 

খুলনা করিয়া কোলে চুম্বায় বদন ॥ 

এইরূপ মঙ্গল আচার ব্যবহার । 

ভাণ্ডারেতে ধন তোলে যতেক ডিক্কার ॥ 

বধু দেখ্যা সকলে বিস্ময় ভাবে মনে। 

চণ্ডীর চর্রিত্র যতি রামানন্দ ভনে ॥ 
রাজধানী সাধু যায়। 

সসচ্ছিত হৈয়া পাত্রমিত্র লৈয়া 
অব্য লৈয়া লোক ধায় ॥ 

ছিজ দাতারাম যান রাজধাম 
ক্ষণ ঠাকুরো চলিলা। 

চলিলা ভ্রপতি ভেট লৈগ্া কতি 
রাজাকে গিয়া বন্দিলা ॥ 

ভ্রব্যজাত দিয়া স্থথেতে বসিয়া 
সাধু কহে বিবরণ । 

ভ্ীপতির রূপ দেখা! হৃষ্ট ভূপ 
ধনপতি বার্থা কন ॥ 

দৈৰ বিবরণ করেন গোপন 
কৈতে প্রাণে লাগে ভয়। 

কথক ব্রাহ্মণ না করে গোপন 
ভূপতিকে সব কয় ॥ 

শুনিয়া রাজন ভাবে মনে মন 
ডুবা ডিঙ্গা পুন পায়। 

বার বধ পরে মনে ত লা ধরে 

তর ডিঙ্গা ভাসিয়া বেড়ায় ॥ 

বিষম সাগর দেবী তার পর 

করী লইয়া খেলায় । 
" গন্ধৰ্ব নগর সাগরের পর 

দেখ্যাছে কেবা কোথায় ॥ 


চণ্ডীমঙ্গল 

মন্ুস্তের সনে যুঝে দানাগণে 
দেবী করিলেন কোলে । 

সিংহলের রায় কন্যা দেয় তায় 
কেবা এ কথাতে ভোলে ॥ 

দ্বিজ কন বাক্য কন্যা করে সাক্ষ্য 
রাজ চিহ্ন আছে তায়। 

দাস দাসীগণ জানে সর্বজন 


চিনিবা দেশ ভাষায় ॥ 


ব্বাজা কন তবে পণ । 

যদি সত্য হয় কন্যা দিব তয় 
নহে লব সব ধন॥ 

ধৰ্ম্ম সাক্ষী করি দিব্য দোলাপনি 
কন্তা নিল রাজধাম। 

দেখা! রাজারাণী শুনে ভাষাবানী 
শুনে পিতৃআদি নাম ॥ 

স্থশীলার দাসী কহে ভাষে ভাষী 
রাজ! জানেন সে ভাষ । 

যত বিবরণ কহে দাসীগণ 
কহে আর যত দাস ॥ 

বাজ অভরণ চিনিল রাজন 
তবু কন সত্য কও । 

বাজার লিখন ড্পতি তখন 

< দিয়া বলে এই লও ॥ 


সব লেখা আছে তায়। 
পড়িয়া মোহর মোহিত অন্তর 
বিক্রম কেশরী বায় ॥ 


৬৮৯ 


দেশী লোক যত কহে শত শত 
যারা গিয়াছিল সাথে। 

রাজা ধশ্ম ময় মিথ্যা ত ন! কয় 
হারিল! ধর্শ্ম সভাতে ॥ 

রঙজনীতে রায় বিভীষিকা পায় 
ভ্রপতিকে কন্যাদান। 

কামিনী কুঞ্জর দেখে নৃপবর 
বল্যা কোন কবি গান॥ 

ছুই বধু লৈয়া সাধু হষ্ট হৈয়া 
চলিলেন নিজপুর । 

বান্ধ কোলাহলে কত সৈন্ত চলে 
হস্তী তুরঙ্গ প্রচুর ॥ 

মঙ্গল আচারে তুলিল কন্যারে 
আনন্দের সীমা নাঞি। 

যতি রামানন্দ মতি নহে মন্দ 
চণ্ডী পদে দিবা ঠাঞি ॥ 


ধুয়া ॥ কপালে আছিল আমার বিধির লিখন ॥ 


স্থশীলার সতিনের নাম জয়াবতী | 
কিছুকাল পরেতে কন্দল করে কতি ॥ 
জয়াবতী বলে নাহি জানি জাতিকুল। 
সে হৈল ঘরের কর্তা এই বড় শূল॥ 
দেশান্তর হৈতে আল্যা ভাসিয়! জাহাজে ৷ 
জ্ঞাতি গোষ্ঠী সবে হাসে তাহে মরি লাজে & 
আমি কেশরীর কন্যা সে মোর সতীন। 
অভিমানে অভিমানে হইলাম ক্ষীণ ॥ 
বৈন্ধকন্যা হৈয়া! পড়িলাম বাণ্যা ঘরে ॥ 


_ তাহে বিধি আর মোর এই দশা করে॥ 





চণ্ডীমঙ্গল 

শুসীলা বলেন আমি বটি নীচ জাতি । 
তেঞি মোরে বিধাতা করিল নীচ সাথী ॥ 
আমি বটি ক্ষত্রিয় ঈশ্বরের দুহিতা। 
পথ রাখ্যা মোরে জলে ভাস্যালেন পিতা ॥ 
জনম দুখিনী আমি হইলাম সীতা। 
লঙ্কায় আসিয়া আমি হুইয়াছি ভীতা ॥ 
না হবে কেশরী মোর দাসের সমান। 
আমাকে তাহার কন্যা করে অপমান ॥ 
বাবণের চেড়ীগুলো সীতাকে মানিত। 
সেই মত আমার সতত দহে চিত ॥ 
এত বলা! দুই জনে কান্দে উচ্চম্থরে। 
কোলে কর্যা খুলনা বুঝান বধূতরে ॥ 
দুঙ্গনাই আমার বাপের ঠাকুরাণী। 
ছুই আতি মহাকুল আমি এই জানি॥ 
কিন্ত ভয়! শুন এক নিবেদন করি। 
শুশীলার মাতা পিত! সিংহল নগরী ॥ 
দূর হৈতে মা আসিয়াছেন মোর ঘরে। 
নাক্স্যোর না দেখিবেন জনমের তরে ॥ 
ভাই বন্ধু নিকটে নাহিক কোন জন। 
যন্ত্রণা পাইলে যে ফাফর হবে মন॥ 
মা বাপেরে- সমাচার দিতে সাধা নাঞি। 
কিছু না বলিয় মাকে এই ভিক্ষা চাই ॥ 
এত বলা ছু্গনাকে কর্যাণ সান্তন। 
যতি বলে খুলনার জানি আমি মন ॥ 

চণ্ডী পুজা করে ধনপতি। 


চউষট্রি উপচারে মিষ্ট অঙ্গ ভারে ভারে 


বলিদান চণ্ডী পাঠ কতি॥ 


৩৯৭ 





চশ্তীমঙ্গল 


বান্ধ বাসী রোশনাই নৃত্য গীত ঠাঞি ঠাঞি 
কতেক তৈজস অলঙ্কার । 


পষ্ট বন্ধ শত শত আর অ্রব্য কত মত 
পূজিয়া করয়ে পরিহার ॥ 

যত ধন রাখ্যাছিল সকল পুজাতে দিল 
গলবস্তরে পরিহার করে। 

লোটিয়া ধরশিতলে ভাগিল আখির জলে 
খুলনার হরিষ অন্তরে ॥ 

শুন্যাছেন সব কথা পাঠক কৈয়াছে যথা 
চণ্ডী পদে হুইয়াছে মতি । 

আদ্য অস্ত বিবরণ কহিয়াছে লোকজন 
সকল শুনিয়াছেন সতী ॥ 

সাধু কছিয়াছে কত আপন বারতা যত 
ভ্রপতিও কৈয়াছে সকল। 

সিংহলের সমাচার উড়িস্তার কথা আর 
যতদূর সাগরের জল॥ 

দিবারাজ ইতিহাস কহিছে সবারি পাশ 
উজ্জানিতে আর কথ! নাঞি। 

প্রকাশ হইয়া শেষে গেল কথা দেশে দেশে 


চণ্ডী পূজা হৈল ঠাঞি ঠাঞ্রি ॥ 


চণ্ডী পূজা হৈল প্রচার । 

চণ্ডী ভাবিলেন মনে খুলনাকে লৈয়া সনে 
কতকাল রব আমি আর ॥ 

খুলনাকে রাত যোগে কন মিছা যাক্সাভোগে 
কতকাল রবা মহীপর॥ 

দেবকন্যা ছিল! তুমি শাপে আসিয়াছ ভূমি 
এই পুত্র দেব মলোধর ॥ ৰি 


দেবপুরে চল সবে 


© 


চণ্ডীমঙ্গল 
দুই বধু যালাধরজায়া ৷ 


ছাড় বাছা সংসারের মায়া ॥ 

মহীতে থাকুন বারিঘট । 
যতি রামানন্দ কয় ঘটে মাত্র দৃষ্টি রয় 

চণ্ডী গেলা শিবের নিকট ॥ 
কতদিন রহিব মা ভবে আর ॥ 
পাঠকেরে ডাকিলেন খুলনা প্রভাতে । 
কৈলেন সকল কথা দ্বিজের সাক্ষাতে ॥ 
কাগ্যা কন কলির প্রভাব কিছু শুনি। 
দ্বিঙ্গ কন্যা কন লক্ষ্মী বট মা আপুনি ॥ 
এত বল্যা কলির প্রভাব হ্বিঙ্গ কল। 
কান্দিতে কান্দিতে কিছু কন বিবরণ ॥ 
অধশ্মেতে তিন পাদ এক পাদ ধর্শ্ম। 
চারিবর্ণ এক হবে সদা পাপকম্দ ॥ 
বেদ বেদাস্তের নিন্দা করিবে ত্রাক্ষণে | 
বচিত কুতর্ক শাস্ত্র লবে সর্ব জনে ॥ 
পূৰ্ব্বকালে গৌতম বেদান্ত শাস্ত্র কন। 
"সহুভবে না পাইয়া কেহ নাহি লন॥ 
ক্রোধ কর্যা গৌতম কহেন তারপরে । 
বেদান্ত কাহারে। যেন মনে নাহি ধরে ॥ 
এত বল্যা তর্ক সুত্র করিলেন স্থষ্টি । 
ছুই তাহে করিলেন দৃষ্টি কদৃষ্টি ॥ 
কলিতে তর্কের মত হবে অতিস্থষি । 
মুনি শাপে বেদান্ত না হবে কারে দৃষ্টি ॥ 
মুনি মত ছাড়িক্সা গড়িবে তর্ক সবে। 
সেই মত শুনিলে নরক ভোগ হবে ॥ 


কলির প্রভাব হবে 


৩৪২ 





চণ্ডীমণ্ডল 


স্বন্দ পুরাণেতে আছে অনেক প্রকাশ । 
তর্ক মত শুনিলে নরকে হয় বাস ॥ 
তাকিকের সঙ্গে যদি করে সহবাস । 
অবশ্য নরক হয় পুণ্য হয় নাশ ॥ 
তাক্কিকেরে কগ্াদান করে যেবা জন। 
অথব। একত্ৰ বস্তা করয়ে ভোজন ॥ 
তাকিকের স্থানে মন্ত্র লয় যে পামর। 
বহুকাল থাকে তারা নরক ভিতর ॥ 
তর্কমত দিয়া যদি বেদ ব্যাখ্যা করে। 
অবশ্য ডোবয়ে তারা নরক ভিতরে ॥ 
পূৰ্ব্বকালে সাগর নামেতে দ্বিজ ছিল। 
তর্ক পড়া! বহুকাল নর্কেতে ডুবিল ॥ 
তর্ক নিন্দা অনেক বাশিষ্ঠ রমায়ণে । 
শাস্তি পর্ব কত আছে কত বেদগণে ॥ 
মঙ্থ কন তাকিকেরে আতিথ্য না দিবে । 
হেন তর্ক সকলেই কলিতে ধরিবে ॥ 
যতি বলে ভাষায় ত না হয় বিচার। 
আমার অধ্যাত্ম সারে মীমাংসা অপার ॥ 


ছি কন খুলনার তরে। 


কি কব কলির কর্শ্ম দ্বিজে লবে নীচধর্শ্ম 
সাধু লোক ক্ষীণ হবে ভবে ॥ 
সকল হইবে দুষ্ট শিষ্ট কে হইবে কষ্ট 
পাপী লোক হইবে প্রবল । 
» শিষ্ট লোক যে থাকিবে তার কত দোষ দিবে 
মিথ্যা কর্যা কবে তার ছল ॥ 
ধর্দদ কথা যে কহিবে তারে খেদাইয়া দিবে 
শুরুলোক কেহ না মানিবে। 
সবে হবে দন্ত ময় 5 না থাকিবে পাপভয় 


সদা নিন্দা পরিবাদ দিবে ॥ 





শব্দ শাত্ব কিছু পড়্যা ফিরিবে গর্বেেতে চট্যা 


বিদ্ধপ করিবে বেদান্তীরে । 

নব্য ব্যাকরণ হবে তাহাই সকলে লবে 
দোষ দিবে বেদাস্তের শিরে ॥ 

ব্যাকরণে যাহা কবে সেই মাত্র সত্য হবে 
উপেক্ষা করিবে আর্ধ্যপদ । 

না পাবে শব্দের সাক্ষ্য ফিরাইবে মুনিবাকা, 
এইরূপে শাস্ব হবে বধ ॥ 

নব্য তর্ক কিছু পড়্যা যরিবে মোহেতে পড়্যা 
অহঙ্কার ভরে হবে গড়্যা। 

কবে সব শা গড়া হইবে বিদ্যার ফড়্যা 
হাত নাড়্যা কথা কবে চড়্যা॥ 

কথগুলি শিশু লৈয়া ঘরগড়া শাঙ্র কৈয়া 
তর্কের প্রশংসা কবে কত। 

ফিরিয়্যা বেদের অর্থ পাবে নরকের গর্ত 
বেদাস্তের পরে দোষ যত ॥ 

ব্ৰহ্মা কৈয়াছেন অর্থ তাহাও করিবে ব্যথ 
স্থত্রের ব্যাখ্যাও যাবে দূর । 

শঙ্ধরাচার্য্যের টীক। তাহাও ফেলিবে ফিকা 
না মানিবে প্রমাণ প্রচুর ॥ 

একেক পুরাণে কন শঙ্কর ঈশ্বর হুন 
বেদের করেন তিনি ভাব। 

প্রমাণ দূরেতে রাখি তার মতে দিবে ফাকি 
যাহাতে নরক হবে লাভ ॥ 

ছাগল চরাল্য! তুমি রটিবে অনেক ভূমি 
লিখিলেন আচার্য্য শঙ্কর । 

শুনিয়াছি শ্লোকগাথা তুমি লক্ষ্মী বট মাতা 


এত বল্যা কাদে দ্বিজবর ॥ 


যিনি যে প্রমাণ চাবা 





চশ্তীমশুল 
যতি বলে শুন সাধু জন। 


বেদাস্থের মতে বান্ধো মন ॥ 


ধুয়া ॥ প্রভু আপন মহিমা কেনে ভুল হে দিননাথ পতিত পাবন 


কলিতে গুরুর বাক্যে না হবে বিশ্বাস । 
গুরুকে হারাব বলা! করিবেক আশ ॥ 
পণ্ডিতের! টীকা দেখা করেন যে পাঠ । 
বিশ্বাস না করা! মূর্খে করে পাঠ কাট ॥ 
মূর্খেতে করিবে টীকা পাঠ ফিরাইয়1। 
বিশ্বাস করিবে তাহে স্থগম দেখিয়া ॥ 
যে যে শাস্ কোন কালে না শুনিবে কানে। 
ব্যাকরণ মাত্র পড়া তাহাও বাখানে ॥ 
এইরূপ কলি ধর্শ কলোন সকল। 
খুলনার ছু নয়নে বছিতেছে জল ॥ 

খুলনা বলেন আস্যা হৈল অস্তকাল। 
হরিগুণ কহিয়া ঘুচাও মায়াজাল ॥ 

দ্বিজ কন ছাড়িয়া মা যাবে মহীতল। 
সেই শোকে প্রাণ মোর হৈয়াছে চঞ্চল ॥ 
কি কব কুষ্ণের কথা না আইসে মুখে । 
খাক্যা থাকা! শূল যেন বাজে মোর বুকে ॥ 
কেন মা এতেক স্মেহ করিল! আমারে । 
কিরূপে ১যাইবা মা ফেলিয়া” অন্ধকারে ॥ 
কন্যা সম তুমি মোর আন্ধলার নডি* । 
এত বল্যা ব্রাহ্মণ কান্দেন *ভুমে পড়ি ॥ 
খুলনা বলেন প্রভু ক্ষমা আজ্ঞা হয়। 
প্রকাশ হইলে আমি বদ্ধ হব তয় ॥ 
প্রকাশের ভয়ে দ্বিজ হৈলা সাবধান। 
উচ্চস্বরে না কান্দেন কান্দে* কিন্ত প্রাণ ॥ 


> এখন ফেল্যা জাৰ! ২ লড়ি ৩ তুম পড়ে * কান্দেন 


অধ্যান্ম সারেতে পাবা 


চণ্ডীমঙ্গল 
দ্বিজ কন শুন মাগ ক্রঞ্চের মহিমা | 
ইনামের মহিমা বেদে না পালেন? সীমা ॥ 
একদিকে ক্ুফচন্দ্র উঠেন তুলায়। 
আর দিকে নাম দিল ভার হৈল তায় ॥ 
কৃষ্ণ নাম করিলে দেবতা সব কাপে । 
কোন দেবতাকে জানি ভন্ম করে শাপে ॥ 
কেহ কন ও ত নাহি দিবে শাপ বর। 
কৃষ্ণ নামে বিকার যে হইল অন্তর ॥ 
এইন্ধপ নামের মহিমা দ্বিজ কন । 
যতি বলে কৃষ্ণ পদে মজ মোর মন ॥ 


দয়ার সাগর হরি নাম ভবসিন্ধু তরি 
ভক্তের অধীন ভগবান। 

ভক্তি দেখা! ভগবান স্বদামের খুদ খান 
সন পাশুবের অপমান ॥ 
দ্রৌপদী যখন ক্রুদ্ধ হন। 

ভয়ে প্রভু চোর হৈয়া সাস্তান বিনয়ে কৈয়া 


যশোদার কত গালি সন॥ 


গোপের বালক যত অপমান করে কত 


করিতেন তা সবাকে ভয় । 


বালকে বালক হুন ভক্তের ভকতি লন 


আদিদেব এত দয়াময় ॥ 


মুখ হয় শত শত তবে কৈতে পারি কত 


এক মুখে কব আমি কত। 


প্রেমভাবে যারা ভাবে তারা ত অবশ্য পাবে 
অরিভাবে পাল্য পাপী যত॥ -. 


৯ লা পাল্যেন নাসের মহিমা! বেদে 


৩৯৫ 





চণ্ডীমঙ্গল 
পুত্র মিত্র কেহ ভাবে তারা কুষঃ কোলে পাবে 
ভক্তিভাবে পায় কোন জন। 
এত বল্যা দাতারাম কাতর করুণা ধাম 
কান্দিয়া উঠেন ঘন ঘন ॥ 
খুলনা কান্দিয়া কন বাণী। 


ছিলাম তোমার দাসী জনমের মত আসি 
পিতা কর) আমি তোমা জানি ॥ 
বিদেশে আমার স্বামী ছাগ চরাল্যাম আমি 


শোকে পিতা কান্দিচাছ কত। 

গেলা ভ্রপতির সাথে দুঃখ পাল্যা কত তাতে 
শুনিয়াছি কান্দিয়াছ যত॥ 

এত বল্যা রত্বহার বহুমূল্য ধন আর 
খোন সতী কথকের পায়। 

দ্বিজ তাহা টান্া ফেল্যা কন মা ছাড়িয়া গেল্যা 
এত বল্যা হানেন মাথায় ॥ 
সিংহলেতে গিয়াছিল যারা। 

সবাকে ডাকিয়া সতী ধন দিয়া কন কতি 
কত দুঃখ পায়্যাছ বাছান্বা ॥ 

প্রতিবাসী নারীগণ ডাক্যা দেন অভরণ 
কত দেন দাসীগণতরে। 

দেখিয়া মলিন মুখ সবারি বাজয়ে দুখ 
সবে বলে খুলনা কি করে॥ 
কেহ কিছু না জানে কারণ। .. 

যতি রামানন্দ গায় ভাব্যা প্রাণ ফাট্যা যায় 
খুলনাকে করনে বারণ ॥ 

ধুয়া ॥ বিধি তো বড় পামর ছুরাচার ॥ 

লহনাকে খুলনা করেন পরিহার । 
ক্বান্থা কন অপরাধ ক্ষমিও আমার ॥ 
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এত বল্যা কান্দেন পড়িয়া পদতলে । 
কোলে তুল্যা লহন! ভর্/ সিক্া কিছু বলে ॥ 
অমঙ্গল চিহ্ন কেন স্নান কেন মুখ । 
অভরণ কি করিলি কেবা দিল দুখ ॥ 
কি লাগিয়া আমাকে কবিছ পরিহার । 
পাগলের মত সব দেখিছি আচার ॥ 
খুলনা বলেন দিদি দেখ্যাছি স্বপন । 
ত্বরা আমি যমপুরে করিব গমন ॥ 
শুন্য! বিষ্ণু তৈল আন্যা লহনা মাখায় । 
বায়ু বাড়িয়াছে বল্য। কতেক লান্তায় ॥ 
শুনিয়া সকল লোক করে কানাকানি। 
স্বপ্ন সত্য জান্যা কারু উড়িল পরাণী ॥ 
স্মান কর] চণ্ডী ঘরে প্রবেশিল! সতী । 
সেই ঘরে উপনীত হৈল ধনপতি ॥ 
পতিকে সকল কথা৷ কহিলেন সতী । 
সত্য করা! জানিতে নারিল ধনপতি ॥ 
মলিন হুইয়! সাধু আইল বাহিরে। 
শুচি হৈয়া সতী তবে বসিলা মন্দিরে ॥ 
চন্তীর মন্দিরে ছিল আপনার ধন। 
দ্বিজগণ তরে দান করেন তখন ॥ 
চণ্ডীকে পূজেন বস্তা মনের মানলে । 
স্তব কর্যা বিদায় মাগেন ভক্তি রসে ॥ 
যহীতলে পূজিলাম জনমের মত। 
চরণেতে ঠাঞি দেও ক্ষম দোষ যত ॥ 
দয়া কর্যা এই ঘরে থাক চিরকাল । 
এইরূপ কত কহিলেন স্ততি জাল ॥ 
শত শত অষ্ট অঙ্গ করিলেন নতি। 
সে রজনী সেই ঘরে কহিলেন সতী ॥ 





রজনীর মধোতে হইল সাল্গিপাত। 

প্রভাতে বৈদ্যরা আন্তা দেখিলেক হাত ॥ 
দোল্যা চড়্যা খুলনা চলিলা গঙ্গাতীনে। 
যতি বলে সকলে ভাসয়ে আখি নীরে ॥ 


॥ করুণা ॥ 
খুলনা গঙ্গাতে গিয়া ত্যজিলেন কায়। 
মার শোকে পতি করেন হায় হায় ॥ 
ভ্রপতিকে ধর্যা সবে করায় সংকার। 
হাজার হাজার লোক করে হাহাকার ॥ 
দেবলোকে খুলনা রহিলা চিরকাল । 
ভ্রপতির ক্রন্দনেতে ঘটিল জঙ্কাল ॥ 
মা মা বলিয়া ছিরু ঝাপ দেন জলে। 
কখনো! ভূমিতে পড়ে কখন 'অনলে ॥ 
পাচ সাত জনে ধর্যা রাখিতে না পারে। 
ছিক্ষ কন সঙ্গে কর্যা নেও মা আমারে ॥ 
ছুটি বধূ কান্দিয়া চিতার পানে চায় । 
চিতা ভন্ম গায় মাখে দেখ্যা প্রাণ যায় ॥ 
লহনা৷ কান্দিয়া কন হায় হায় হায়। 
আমি থাকিলাম রে খুলনা মরা যায় ॥ 
দাসদাসী কান্দিয়া লোটায ভূমি পরে । 
হেনকালে প্ীপতিরে ধরিলেক জরে ॥ 
চারি দণ্ড মধ্যেতে হইল সান্নিপাৎ । 
হাহাকারে কান্দে লোক শিরে হানে ঘাত ॥ 
কিছুকাল পরে ছিরু ত্যজিলেন কায়। 
ক্রন্দনের সীমা কে কহিতে পারে তায় ॥ 
পতি সঙ্গে দুই বধূ অগ্রিতে পড়িলা । 
স্বরগপুরে গিয়া সবে স্বস্থানে রহিলা ॥ 
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চিরকাল উজানীতে শোক অগ্নি জলে । 
খুলনার চর্ঘা। স্মর্যা ব্যাকুল সকলে ॥ 
ছাগল চরার কথ! সদা পড়ে মনে। 
ছুটি বধূ মনে কর্যা কান্দে কত জনে ॥ 
প্রপতির শোকে কেহ প্রাণ নাহি বান্ধে। 
ভ্রপতির সাথীগুলি পথে পথে কান্দে ॥ 
সাধুর শোকের কথা বর্মাইৰ কত। 
ফাফর হইয়া ধনপতি প্রায় হত ॥ 
ধুলায় লোটিয়] কান্দে দাসদাসীগণ । 
্রপতিকে যারা সদ] কর্যাছে পালন ॥ 
ক্রাঙ্মণেরা করিছেন বারির পূজন । 
যতি বলে কল্যাম চণ্ডীর বিবরণ ॥ 


পরমতে দোষ কিছু দিয়! । 


গ্রন্থের ভূমিক! ধরি স্বষ্টির বর্ণন, করি 
দক্ষ যজ্ঞ নাশ লিখি গিয়া ॥ 
কামদাহ উমা২ বিয়া গণেশ জন্মিলা গিয়া 
কান্ধিকের জন্ম তার পরে । 
নীলাম্বর আল্য। মহী ফুল্পরার বিয়া কছি 
ধনবর কালকেতু তরে ॥ 
বীরেন বন্ধন শেষে বীর আস্তে* নিজ দেশে 
বীরের হুইল ন্বর্গবাস। 
কৈলাস বৰ্ণনা দেখি খুলনার জন্ম লেখি 
“খুলনার বিবাহ প্রকাশ ॥ 
ছাগল চরান সতী ভাসিলেক ধনপতি 
তাহে কালীদর বিবরণ । 
জ্রপতির জন্ম কথা শাস্ত্রের বিচার তথা 
= ভ্রাপতির সিংহল গমন ॥ 


৯ পত্তন ২ সতী *আশ্যা 


৬৯৪ 


hee 


* প্র. পা.-__জগরাখ প্রভুর ১ এই আসরেতে নিত্য * প্র- পাঁ.__গাণে বর দেও দুর্গা হর হরি 





চণ্ডীমঙ্গল 

গঙ্গার চরিত্র তায় ডুবা ভিঙ্গা পুন পায় 
নীলাচল পুরীর* কথন । 

সেতু বন্ধ বিবরণ - তাহে কহি রামায়ণ 
তুলসীদাদের বিবরণ ॥ 

গন্ধর্বনগর দেখা মসানের বুদ্ধ লেখা 
জ্রপতির বিবাহ কথন । 

পিতা পুতে আস্তে দেশে দ্বানব মসান শেষে 
জয়ার বিবাহ বিবরণ ॥ 

কলি ধৰ্ম্ম হরিগুণ স্বর্গেতে গমন পুন 
চণ্ডিকার এই ইতিহাস। 

কলি যুগে মহামায়। নরেরে দিলেন ছায়া 
মহী পরে হৈলেন প্রকাশ ॥ 


চণ্ডীর পুজার ফলে পাপ তাপ দুরে চলে 
অস্তে কৈলাসেতে হয় বাস। 
যে শুনিবে এই গান "পুত্র কন্যা ধনবান 


সকল আপদ হবে নাশ ॥ 
যতি রামানন্দ বলে সাক্ষী পাবে কোন ছলে 
সুপ্ত কথা প্রকাশিতে নারি। 
সন্যাসীর আজ্ঞা জান্ো এই গ্রন্থ সার মান্যো 
হবে মঙ্গলের অধিকারী ॥ 
নায়কের তরে বর দেও ভঙ্রকালী। 
»এ আসরে প্রতিবধে* গাইব পাঞ্চালী ॥ 
পুত্র কন্ঠা ধন জন রাজ ঠাকুরালী। 
অনি কুল নাশ কর দেবী সুগ্ডযালী ॥ 
নায়কের গোষ্ঠী চণ্ডী চিরজীবী কর। 
দাস বলা। নায়কের দোষ পরিহর ॥ 
স্বাজার মঙ্গল কর বাজরাজেশ্বনী । 
শ্রোতা সকলেরে বর দেও দয়া করি ॥* _ 
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পূজকেরে পাবতী প্রসাদ কর দান। 
পুরোহিত ঠাকুরের বাঢ়াও সম্মান ॥ 
আয়্যো সকলের অস্থা আস্য্যা দেও বর । 
তোমার পুজাতে উলু দেন নিরন্তর ॥ 
তোমার পাচালী যারা ভক্তি কর্যা গায় । 
তা সবাকে কূপ! কক্যা রাখ নিজ পায় ॥ 


গজ বসু ঝ্চতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয়। 
চন্তীর আদেশ পায্্য| রামানন্দ কয় ॥৭ 


॥ ধুয়া ॥ অগ মা তারা মোরে তার ॥ 


অনুর বধিয়া স্মেহে কর গাথ্যা পরদেহে 

কারো পৃষ্ঠে দিলা পদ পাইল কৈবল্য পদ 
আমানেও তরাইতে পার ॥ 

নীচ ব্যাধ কালকেতু বনে আল্যা তার হেতু 
অন্দিরেতে রহিল! তাহার । 

ভ্রপতি মপানে ডাকে পু বল্যা লল্যা তাকে 
সব তাপ নিবারিলা তার ॥ 

শত শত মহাপাপী অশেষ তাপের তাপী 
কত কত তবাইলা আর । 

আমিও বালক হই তুমিও ককুণাময়ী 
কত তাপ সব বার বার ॥ 

ভব ঘোরে পড়্যা থাকি মা মা বলিয়া ডাকি 
এ নাম করিয়াছি হার। | 

তব দাস রামানন্দ ভয়েতে হয়্যাছে অন্ধ 


কেবল কমল পদ সার ॥ 


1 খ পৃশি এইখানে সমাপ্ত 
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॥ ধুয়া ॥ মা তারা গো! দীন হীন পতিত দেখিয়া ॥ 

পড়িয়া 'এ ঘোর ভবে কাদিতেছি উচ্চরবে 
মহাভয়ে মা মা বলিয়া । 

তুমি মা জননী হুয়্যা কেমনে রয্্যাছ সয়যা 
শিশু ছাড়্যা নিষুর হুইয়া ॥ 

শিশু যদি ভয় পায় আতে বিতে লয় মায় 
তোমার পাষাণ বুঝি হিয়া | 

কি তোমার বয়্যা যায় কি জানি ঠেক্যাছ দায় 
আছ দয়ামায়া পাসকিয়া ॥ 

যার বহু কাজ থাকে সেও দুঃখী শিশু রাখে 
বন্তা বলা ভাসাইয়া দিয়া 

যদি না তুলিয়া লও বরঞ্চ উপায় কও 
কার কাছে দাড়াইৰ গিয়া ॥ 

যা বুঝ্যাছ সেই ভাল আপনার মত পাল 
স্থখে থাক মোবে ভাসাইয়া। 

যতি বলে তুমি মাতা তেঞিে মুড়াল্যাম মাথা 
গৃহ ধর্ম রাখ তিক্ষা দিয়া ॥ 


॥ ধুয়া ॥ বসমঘ্ী রসিক রঞ্ছিনী ॥ 
এক রস দুই হয়্যা রসময় পতি লয়্যা 
রস ভোগ রসদাক্সিনী। 
স্বয়ং যেঞি রসময় তেঞি সার জান অই 
রসিক পুরুষ বশিনী ॥ 
দোহ ভোক্তা দ্রোহ ভোজ্য  পুজক পূজন পূজা 
পরম পুরুষ হুখিনী । 
তুমি জান তার রস সেই সে তোমার বশ 
আনন্দ কানন বাপিনী ॥ 
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কবু হও অৰ্দ্ধ অঙ্গ পরম পুরুষ সঙ্গ 
নিত্য মধুর সাধিনী । 

কৰু হও বৃক্ষলতা কৰু বিপৰীত রতা 
কবু সখ্য শান্ত দায়িনী ॥ 

যুগল নিরখে কেহু কেহ দেখে এক দেহ 
পুরু প্রক্ুতি কূপিনী । 

রামানন্দ যতি কহে অইক্ষপ হৃদি বহে 


তবে জানি অনমোহিনী ॥ 


॥ ধুয়া ॥ ভাল গ তারা রসিক নাগরী পার! নাখহারা 
নাচে কারা প্রেমধার! সারা ॥ 


তামরসে মহামত্ত পাক্সমাছ নিগূঢ় তত্ব 
রসরূপা মহালীলাগার1। 

একি অদ্ভুত কাজ কেহ নাহি কবে লাজ 
নাচে দিগ্বরী হুয়্য। কারা ॥ 

বাহন সকল নাচে ইহার আশয় আছে 
বুঝিবে ভাবক হয় যার! । 

নায়িকা যতেকগুলি সব নাচে বাহু তুলি 
নাথ এক বহু দেখি দারা ॥ 

কখনো অনেক নাথ দেখি কারু সাথ সাথ 
কুলবতী একি দুরাচার । 

সকল রসের সার নাহি যার পারাপার 
ভ্রান্ত যারা কি বুঝিবে তারা ॥ 

রামানন্দ যতি কয় কোনো রস ভিন্ন নয় 
ত্রক্ষময়ী রসময়াকারা । 

পুরুষ ও রসময় কিন্ত তারা দুই নয় 


শক্তি পুরুষের আখি ঠারা ॥ 





পুথিতে বিভিন্ন রসের বাবহার 


করুণারস॥ সতী দেহত্যাগে । রতিবিলাপে ॥ উম! জন্মে । হিমালয় 

ত্যাগে ৷ নীলাদ্বর দেহত্যাগে । ধনবরে বীরের ক্রন্দন । বীরের বন্ধনে । বীর 
. মরণে। পরীক্ষাতে। সাধুর ভাসানের আরস্তে। খুলনার ক্রন্দনে । সাধুর 

বন্ধনে । ছিরার হারাণে। তার ভালানে। রামায়ণ কথনে। ছিবার বন্ধনে । 
মানে । ন্বর্গগমনে ॥ 

অদভূত ॥ হস্তী গেলন। নীলাচল নির্মাণে । গন্ধরবপুরী । মসান প্রসঙ্গে ॥ 

হাস্য॥ নারদের ঘটকালিতে । বিবাহে । কন্দলে । ভোজনে । বীরের 
বালো ধনবরে ফুল্পরাকে দেবী বাক্যে । ভাণু বর্ণনে ॥ 

ভয়ানক ॥ মগরার বৃষ্টি বর্ণনে । সমুদ্র ধর্ণনে। কালীদহ বর্ণনে । সিংহল বর্ণনে । 

শশ্র্ধ॥ উমা জন্মে । বিবাহে । গর্জন্ম বর্ণনে । বীরের চণ্ডী পুজাতে। 
বীরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে । যুদ্ধে কৈলাস বর্ণনে। নেপাল গমনে। ভাসানে। লিংহল 
“বৰ্ণনে। ইন্জছুম বর্ণনে | ছিরার বিবাহে । দৈত্য মলানে ॥ 

বৌদ্ররস ক্রোধ ॥ সতীর দক্ষালয় গমনে । দেহত্যাগে। যজ্ঞ ভঙ্গে । 
যুদ্ধাবসানে ॥ 

শাস্তি ॥ রাজনিকটে বীর গমনে । ক্ুল্পর! বাক্যে । ছাগ চরাণে ও 
পরীক্ষাতে খুলনা বাক্যে । বীরের বন্ধদশা ও খুলনার শেষ দশা ॥ 

ভক্তি ॥ ভূমিকাতে ৷ উমা জন্মে । ঘটকালিতে ৷ গণেশকুমার ক্রীড়াতে । 
ধনবরে রূপ । চনণ্ডীপূজাতে ৷ পরীক্ষার ও ভাষণের ও মসানের স্তোত্রেতে । 
তুলসীর কথাতে ॥ ৰ 

শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥ বিবাহের পর হেমস্তের স্তব । দেবীকে ফুল্লরার জিজ্ঞাসা । 
বীরের পূজার পর স্তব। বীরকে রাঙ্গার জিজ্ঞাসা । 

সাধুর সিংহাদনাগমনে খুলনার ক্রন্দন । কবি বলে কুবুদ্ধি। কালীদহ বর্ণন। 

ভোজরূপী ভূপ জান্তা ৷ ভবের ভবানী ভক্ত প্রিয়া জানি। কেহ পরিহাস । 
দেৰীবর হুত। শীীপতির সিংহল দর্শন । সৈশ্ঠবধ মাহাত্মা ॥ 

শিবতক ॥ সতীদেহত্যাগে। উমারুত স্তোত্রে। বিবাহকালে। নীলাস্বর- 
শাপে । ইলানবর্ণনে । সাধুর ভাষণে ॥ 
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শক্তিতত্ব॥ পরমত দোষাতে। ভূমিকাতে। স্থ্টিতে। উমা ন্মে। 
ধনবরে। বীরের বন্ধনে । কৈলাস বর্ণনে। সাধুর ভাসানে। সাধুকে পদ্মার 
কথকেবে। উক্তিতে । ২ । স্থরথকে মুনি উক্কিতে । উত্তীর ধ্যানে ও স্তোত্রে ॥ 

কৃষ্তব ॥ রতিকে শিবোক্তিতে । বীরের শেবদশাতে ৷ পরীক্ষায় খুলনার 
উক্তিতে। শ্রীপতিকে ওঝার উক্তিতে রাধাতত্ব ও হরিগুণ ॥ 

লক্ষ্মণ হনুমান তব । সেতুবন্ধে ৪ 

মীতাতব ॥ পরীক্ষাতে ৷ পরে খুলনাকে বিপ্রবাকো 9 ॥ 

গঙ্গাতত্ব । নেপালগমনে গঙ্গা প্রসঙ্গে ॥ 

শাস্ততব॥ ভূমিকাতে ধনবরে বীরকে দেবী বাকো ॥ বিক্রম কেশরীর 
লভাবর্ণনে । 

সাক্ষি ধর্ম কথনে ২। মুনি ঘটকতাকে ৷ সাধুকে পদ্মার বাক্যে । শ্রপতির 
পাঠে। জগন্নাথের প্রসঙ্গে । কলিধর্মে বেদান্ত প্রশংসা ও. তর্কনিন্দা ও বীরের 
চণ্ডী পূজাকালে ৷ কলিঙ্গরাণীর স্বপ্রকথনে ॥ 

ভাবশুদ্ধ॥ মহীতে চণ্ডী আগমন হেতু৷ ধনবরে ক্ূপধারণ । গুজ্দর 
পত্তন । বীরকে ধরা । ছাগ চরান। নেপাল গতি। পরীক্ষা । গৌড় রাজাকে 
দেৰীকথা পাঠকের ক ওয়া ॥ 


বীররূস ॥ দক্ষঘজ্ঞভঙ্গে । বীরের যুদ্ধে মসানে ॥ 


পুথি সমাপ্ত 
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[নীচের এই অংশটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পু'থিতে ( অর্থাৎ “ক” 
পু'থিতে নেই, এসিয়াটিক সোলাইটিতে রক্ষিত পু'থিতে ( অর্থাৎ “খ” পু খিতে ) 


ধুয়া ॥ ভজ মন সঙ্গাসীর চরণ ॥ 


সঙ্গাসীর চরণ বন্দিব লক্ষবার । 

করিলেন বামতব্ গ্রন্থের প্রচার ॥ 

চব্বিশ পুস্তক করিলেন সংস্কৃত । la 
সে সকল গ্রন্থ জান্যো পরম অমৃত ॥ 

মূর্খ তরাইতে পুন করিলেন ভাষা । 

না বুঝিয়া তাহে নিন্দা করে কত চাষা ॥ 
লোকের উদ্ধার হেতু করিলেন লীলা । 
সঙ্গীত সিদ্ধান্ত গ্রন্থে প্রমাণ লিখিলা ॥ 
সাধুরা জানেন প্রভু রুপা অবতার । 
ভাষাতে মুক্তির পথ করেন প্রচার ॥ 
একদিন আমারে কৈলেন বিবরণ । 
পৃথিবীতে ব্দাস্যা যত গুপ্ত আচরণ ॥ 

যখন বয়স হৈল সপ্ঘম বৎসর । 
বলিয়াছিলেন ব্মাত্রবনের ভিতর ॥ 
প্রচণ্ড বৈশাখ মাস রবি খরতর । 
আকাশের শব্দ সত্তা উদাস অস্তর ॥ 
ভাবিলেন কে আমি ছিলাম বা কোথায় । 
অর্যা বা সকল লোক কোথ! চল্যা যায় ॥ 
কতকাল আমি বা থাকিব এই ঠাঞি। 
পূর্বে আছিলাম কোথা তাহা মনে নাই ॥ 
এইরূপ-ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হয়। 
বন্ধুগণে তখন আসিয়া ধরা! লয় | 
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কহিলেন আপনার অস্তরের কথা। 
শুনি সবে শান্ত করি রাখিলেক তথা ॥ 
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কাল যায় । 
একদিন একজন কহিল উপায় ॥ 
সন্নাস করিলা তুমি জানিবা সকল । 
নিস্তারের কথা শুন্যা মনে হৈল বল ॥ 
বন্ধ মোক্ষকারে বলে তাহা না জানেন। 
কিন্ত স্বপনের মত মুক্তিটি মানেন ॥ 
'অস্তরের কথা কিছু কহিতে নারেন। 
মুক্ত হওয়া ভালো ইহা বুঝিতে পারেন ॥ 
কোথা হৈতে অকস্মাৎ দুজনা সন্যাসী । 
উপনয়নের দিন উপনীত আসি ॥ 
দীক্ষা করাইয়া তার করিল! গমন । 
সন্যাসী না দেখিস ব্যাকুল হৈল মন ॥ 
দ্বাদশ বৎসরে হৈল আগমেতে দীক্ষা । 
জপ যজ্ঞ যোগেতে হইল অতি শিক্ষা ॥ 
অঙ্গ তাজ্যা ফলমূল করেন আহার । 
গয়া কাশী প্ৰয়াগ করিয়া যোগ সার ॥ 
সন্যাস করিতে সবে করিলে নিষেধ ॥ 
বেদান্ত পড়িয়া কৰিলে মায়াছেদ ॥ 
উত্তর দেশেতে তবে করিলা প্রয়াণ । 
জঙ্থাপীঠ ফুলরা পর্বত আদি জান ॥ 
কত কত মহারণ্যে করেন ভ্রমণ । 
মহিষ গণ্ডার হস্তি না করে হিংসন ॥ 
কামরূপে কিছুকাল করিলেন বাস। 
আজ্ঞা পায়্যা উড়িস্যাতে করেন সঙ্গ্যাস ॥ 
গৌড় দেশে আগমন জ্ঞান দান দিতে । 
এমন দয়ালু কেবা দেখ্যাছে কলিতে ॥ 
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ছি কুষ্ণকান্ত কহে সকলের ছিত। 
বিপরীত না ভাবিও করে৷ শুদ্ধ চিত ॥ 


সমাধিতে ছিল মন শক্র হৈল দেবগণ 
বিষইন সঙ্গে হৈল দেখা 

সমাধি হইল ভঙ্গ না পাল্যাম সাধুরসঙ্গ 
কাল কলি কি করিব এক! ॥ 

মহামায়া কষ্ট হুয়া ছুষ্টেরে দিলেন ক্যা 
মিত্রভাবে মিলিলেক তরা। 

সদা তার! সঙ্গে চরে সমাধির বিস্র করে 
সমাধির পথ হৈল হরা ॥ 

বিধাতার কিবা কম্্ বুঝিতে না পাই মশ্দ 
কত দুঃখ দিলে ছুষ্টলোকে ॥ 

লমাধি করিতে চাই সদা মনে পড়ে তাই 
মন ক্ষেপিলেন সেই শোকে ॥ 

এইকরূপে কিছু কাল দেখ্যা ফিরে মায়াজাল 


লোক চর্ধা দেখিলাম কত । 

একে ভালো বলে যাহা অস্ত নিন্দা করে তাহা 
বুঝিলাম লোক অন্ধ মত॥ 

কেহ নিন্দা মহেশ্বরী কেহ নিন্দা করে হরি 
হর নিন্দা করে কত লোক। 

কেহ না আগম মালে ভাগবত নিন্দে আনে 
ইহা বুঝে ত্যাগ কর শোক ॥ 

ধরিয়া সন্যাসী দেহ বেদান্ত নিন্দয়ে কেহ 
কারু বিষয়েতে অভিলাষ । 

কেহ তর্ক শাস্ত্রে রত বামাচারে গেল কত 
এইরূপে যতি ধর্শ্ম নাশ ॥ 
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শুন বন্ধু কৃষ্ণকান্ত নিজ মন কর শান্ত 
স্বতি নিন্দা সব মায়াময় । 

অন্ধনার মত ধরি কে কোথা পায়যাছে হরি, 
'অধমের বাক্যে কিবা হয় ॥ 

সমাধি অনেক মত শাস্তে পাইলাম পথ 
সঙ্গীত সমাধি ধৰিলাম। 

গানে যোগ গানে জ্ঞান গানে সদা হয় ধ্যান 
গানে সদা ঈশ্বরের নাম ॥ 

লোকের হইবে হিত বুঝে যদি এই গীত 
হেন বন্ধ নাহি পাবে আর । 

লিখিলাম কত জ্ঞান কত যোগ কত ধ্যান' 
ঈশ্বরের তত্ব যেবা সার ॥ 

সব জীব মোহে মত্ত না বুঝে পরম তত্র 
না বুঝে উত্তম যত রস। 

যদি বুঝে মন দিয়া প্রকাশ হুইয়া হিয়া 
না হইবে কুরসের বস ॥ 

সাধু লোক মুক্তি পাবে দুরাস্মা নরকে যাবে 
ইথে চিত্ত মৃঢ়ে কি বান্ধিবে । 

যে না বুঝে সারাসার তার কি করিবে আর 
পরকালে নরকে কান্দিবে ॥ 

সৰ্ব্বজীবে ভাল বলে হেন জন মহীতলে 
কোথায় পাইবা বল চায়্যা। 

রামানন্দ যতী কয় কার বাকো কিবা হয় 
কাল কাটি রাম গুণ গায়্যা ॥ 





পরিশিষ্ট খ 
শব্দকোৰ 


[ নানা ধরণের বিচিত্র বাংলা শব্দ, বাংল। ইন্ডিয়ম এবং তৎকালে প্রচলিত 


অনেক কথ্য শব্দ পুথির পাঠে রয়েছে ] 


আা 
আতে বিতে আস্যা কেহ ধোয়ায় চরণ 
আতে বিতে ঘরে নিয়া দিবা অল জল দিয়া 
খুলনা ভূমিতে পলা আতে বিতে 
এত বলা! স্বান করাইল আতে বিতে 
এত বলা আতে বিতে মুঠা দুই খান 
শিশু যদি ভয় পায় আতেবিতে লয় মায় 
আয়োগণ দেখ্যা বলে আই আই আই 
কি হৈল কি হৈল বল্যা প্ৰাণ আনছান 
এইকূপে জান রাজ! আছাড়ি বিছাড়ি 
ফুল্পর! দেখিল আঁকচোক আছে তাখে 
চল্য যায় বীর ফিরা চায় আকে বাকে 
পাথাল্য! হইয়া অশ্ব আকে বাকে চলে 
কহিছে আরজবেগী দৃতসুখে শুনি 
আরজবেগি যত কাপিছে অবিরত 
আমারী তুলিল কত 
আমারীর সেফাই করিছে যে ওয়ার 
সোনার আমারী সাজে হস্তীর উপর 
শুনিয়! কান্দেন রামা আমুরয়ে মুখ 

= ক্ষুধাপ্স জলিছে বুক আমুর্যাছে চাদ মুখ 

.. তখন কন্যার সুখ গেল ব্সামুরিয়। 





৪১২ পরিশিষ্ট 
বস্তু কাড়্যা লৈতে চায় মুখ আমুরিয়া যায় 
আখটি করেন ঘন ঘন 
আখযাঢ়,র পূজা দিয়া ফলা! গ্রাম ছাড়াইয়া 
আগাইয়া করেন শ্রবণ 
অন্থরেরা অস্ত্র ছাড়ে মুখে দেন আড়ে আড়ে 
হেনকালে আক্ষটিকে করিল বন্ধন 
কত না বীরের প্রাণ করিছেন আনছান 
কত না আখটি তুমি সৈয়াছ আমাৰ 
দেখ্যা প্রাণ আনছান 
শুল্তা দ্বরপতি দিলেন আরতি 

. যমদূত সম সব আবে তাবে করে রব 
সদা করিছেন আনছান 
দুঃসহ জঠবানলে প্রাণ আনছান 


ন্ট 
শুনিয়! ক্রন্দন উচাটন মন 
কোশা কুশী বজবা উলাক 
যতেক নারীগণ উলুলু ঘন ঘন 
উল্গুলু করে ঘন ঘন 
ও 


ইহাকে ওয়ার কর্যা কে থাকিবে প্রাণ ধর্যা 
আমারীর সেফাই করিছে যে ওয়ার 
শোয়ারে ওয়ার করে লোহার শিকলে ধরে 
. ক 
ঘাট, টাকাগুলা বেটা আছে কাটাফোটা 
খ 
কাত্তিকেরে ঠেল্যা ফেল্যা খুসভাম করে 
মোরা জাত্যে খোটা পাই 





১৭৭ 


২৩৮ 








হেথা বীর রহিল গা! নগর ভীতর 
কেহ গা রৈয়াছে জলে 

রাঞ্জাকে গা কহিল সকল বিবরণ 
আজ্ঞা দিল সবারে রাথগা| কারাগার 
আপনি ধর গ! ছাতা 

কমগুলু হৈতে মাকে আনগা। আপনি 
বাছাকে বাঁচাও গা স্বরে 

অসমঞ্কা কৈল গ। সগর বিদ্যমান 

তবে আমি ত্যজিগা! জীবন 

কিছুকাল তোমরা! গা! প্রাণে বান্ধ্যা খাক 
চণ্ডী কন তোমার গুলনী কেবা শুনে 
ফুল্লর! কোপেতে কয় হৈয়া গর গর 
যত টাকা দেখে বলে গরটাঙক শ্যালা 
গণত| করিল! বলা! সকলেতে কৰে 
গান কৰে লায়ের গাবর 


চ 
আজ্ঞা যদি করহ চালন 
চরণে চালিল! মাতা চেষ্টা নাই মনে 
ন্েহপাশ না হয় চালন 
তার শোক না হয় চালন 

ছ 


স্থবর্পে কর্যাছে ছাখাছাখ 

ঘোড়া চলে লাক করা ছাখাছাখ 

কামান লাখ লাখ কর্যাছে ছাখাছাখ 
হস্তী লাখ লাখ অশ্ব ছাখাছাখ 

অস্ত্র লাখ লাখ করিল ছাখাছাখ 

কুকুরের মুখে থ্যাক্যা যদি হুমে পড়ে ছাক্যা 

















সি পব্দিশিষ্ট 
ঢছেদন্তেদ অনেক জানয়ে জাছুগারী 


জজ 
অশ্ব ভোট ঘণ্টাশাল চামর জাপানি ঢাল 
সমুখে দাশ্ডিয়া ছিল জাশুর বরদার 
জিউ জান তোমার হাজীর 

জাপানি রঙ্গের পর কুন্ধুমের ছোপ 


ঝ 
সোনান্ধপা করে ঝকঝকি 
রি ট 
টিটারুর মত টুক চারি চাই জল 


এত বল্যা উঠা আড়ে লুকাইল টিপাশাড়ে 
কামানের শব্দে পৃথিবী করে টলবল 


তড়বড় তুরকী টাজল 

ঠ 
সদা মোরে করে ঠিৰ 
রাখালিয়া ঠার কি তার বিচার 
ঠার ঠোর যার ঘোর তার 

ড 
শোকে অঙ্গ ঢর তর 

ভ 


পিতার করুণ! হয় স্বর দেশে জাই তয় 
রাজ বলে সত্য হয় অর্ধ রাজা দিব তয় 
রাজা তরে সাধু কৈল 

অশ্ব ধায় তড়বড়ি 

সভাসত তরে তবে ধনপতি কর 
ক্ুদ্রবেনি ঝা ঝল ভাক্তুক কুক 








১৮৭, 


১৬৫ 


জাইতে নিতান্ত তষ্টি করেন কুমার 
অশ্ব ভড়বড়ি বাজে ঘণ্ট। ঘড়ি 
যদি সত্য হয় কন্যা দিব য় 








৩৮৭ 
প্রণাম করিয়া রাজ ভরে টু র্ 
দাসী তরে ক্ষম মা সকল অপরাধ টি বব 
ধনপতি তরেতে কৰিব নি সুর 
ধনপতি তরে হুযোগ করে টী 
প্রকাশ হইলে আমি বন্ধ হব ভয় ০ 
উড়িছে নিশান ভাল ভড়বড় ধ্বনি তিল 
ভড়বড় তুরকী টাঙ্গন 2 
ভড়বড় তড়বড় শুন্যা মত্ত গজ হয় স্তব্ধ রি 
থ 
হায় হায় মোরে থাকু ধিক রসি 
দ্‌ 
কুলে শীলে অতি বড় আমি তাহা জানী দড় = বর 
অন্সিবেন পতি সনে দড় করিলেন মনে এ 
হর বুঝিলেন কুমারীর দড় মন Se 
ধর্ম পথে তুমি ড় ও 
যতি বলে কা দড় মন হি 
দেখায় অশ্বের গতি দরমূল করে 2 ক 
দেখসিয়া ত্যজি এ জীবন ? Re 
কোথায় দেখিলি বামা খাসিয়া চল টুটি চি, 
ধ 
ধাওয়া ধাই বিফী দাসী কান্দিয়া পড়িল আসি +-- বি 
ধু ধু ধুখু থাই ধাই সূ ঝমরা রা 


অঞ্চলে বান্ধিয়া তাই ভয়ে যান ধাওয়া! ধাই 
বাতাসেতে না করিবে ধট 





১: পরিশিষ্ট 


যারে কীল কুন্যা ধাকাধুকী 


ধুধু ধু ধু দামা পিটে করে হান হান 


ভুরঙ্গ ভেউর ভেরি পাগাজ পনব 
গ্রামবাসী সবাকে করেন পরিহার 
করি পরিহার দেখি অন্ধকার 
পরিহার কর প্রভু চণ্ডীর চরণে 
ভূপতিরে ধনপতি কৰে পরিহার 
সবে আন্ত! পাপিনীরে করে পরিহার 
খাট পাট পালকি নালিকী 

পরে সবে প্রাগ যোড়া 

পৈষ পৈষ করে রব 

পৈষ পৈষ কর্যা হাচ্কে কোতল শোয়ার 
পরিবাদ দিবে বল্যা ভয়ে নাহি লন 
নিষেধ করিলে তিনি দেন পরিবাদ 
তোমাকে দাসীর পার! করিবে লহনা 
যমদূত সম লৈয়া আছে যমপারা 


ৰ 
কথা কৈতে প্রাণ মোর বারি হৈয়া জায় 
কোলে করি কন মরি আহা বুক বুক 
বীর কন মরি মরি আহা বুক বুক 

ধন দিয়া মা আর না বাড়াসি জপ্াল 
খুলনা রাখেন বারি সারি 

বরদ বরদ হাকে বিষম তরঙ্গ পাকে 

অগ্নি বারিয়াছে বল্যা বিপক্ষের! বাদী হল্যা 


জপেতে করে ভুক ভুক 
ভয়ে ভাক্কা! ভা লয় জিনী 





২৬৭ 


ভি 


পরিশিষ্ট 


করিছে ভু ভু বব 
তেজ কর্যা আপনার ভার ভ্রম রাক ০ 
দুবলা কন্দল ভেজাইল দুই জনে 8 
অগ্নি সম ভিড়া। (লোহ! আন্যা দিবে হাতে 
জলস্ত লোহার ভিড়া চাহিতে চক্ষুর পীড়া ০০ 


ম 
মড়াসড়া প্রেত আন্যা ফেলে মোর বাড়ী 
আড়াজড়া টানাটানি হাজার হাজার 
অড়াসড়া কতেক রৈয়াছে তাহে পড়্য। 
আগইল যুন্স্থপদার 

সব ডিঙ্গা মোম ঢাল উপরে লোহার জাল 
মোম ঢাল ঢাকা উঠে ঢেউ ্ 
সোনার মলম! করি ছায়া দিল সাত তরি En 





র 
মেনক। মাবিতে ধায় উঠা! রড়ারডী 
বাথ বলা কাঞ্জিক ভয়েতে দেয় রড় 
উঠিয়া রড় দিল 
কুমের হইতে আসিয়াছি শত জন 
চারিবেদ পথ যার এই অখে রিজ 





লকুতা। করিছে বিধিমত 

শ 
খমক রবাব শানশানী আদি কত 

স্‌ 
ফুকরয়ে বার বার সাহেব করিবা পার 


সাজায় কাছায় ধরিয়। খাওয়ায় চক্ষের আড় না করে 
২৭ 


৩০৩ 


২৬০ 


২১৪ 





৪১৮ 


সবে নাহি দিবে যজ্ঞেশ্বরে টু সি 
হু 

বাতাসেতে বাঘছাল করে হুড়মড় ১ ১৪৮ 

হাপচখানাতে আছে অনেক ছাগল এ ২২৩ 

পরাইল দিব্য বাস কাদ্ধা করে হাস ফাস 2 ২৩৪ 


[মূল পুথির যে সকল বাক্য ও বাক্যাংশ এই শব্দকোষে উদ্ধত করা 
হয়েছে? সেই সমস্ত বাক্য ও বাক্যাংশের শব্দসমূহের যাবতীয় বানান “ক" 
পু'থির মূল পাঠের প্রায় অঙ্তকূপ ] 





পরিশিষ্ট গ 


রামানন্দ যতি বিবচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সংস্কত প্লোক আছে সবশুদ্ধ 
ছযটি। এই ছয়টি শ্লোক নিয়রূপ £ 


১ ভ্রীমান্‌ বিক্রমকেশরী নুপবরোহতভূ্জয়গ্ঞাৎ পুরা 
সাধুঃ সবধনাশ্রযজো ধনপতিস্তম্যান্তি পত্রীদ্ধয়ম্‌ | ৬ 
জোৈকা। লহনা ততশ্চ খুলন। ছাগাংস্চ যাহপালয়ৎ 
তস্য তে করুণা যথাতিতক্ণ1 মাং পাহি মাতন্তথা ॥ 


২। যা কালী ভুবনেশ্বরী গিরিস্ততা ছিন্লানসপূর্ণা জয়া 
মাতঙ্গী কমলাহভয়! চ বগলা ধূমাবতী যোডলী | 
তারা সা ত্রিপুরা বিশালনয়ন! প্রতাঙ্গিরা ভৈরবী 
বালা বাক্যবিহারিনী মম হৃদি খাতা পরাক্রীডতু ॥ 


৩। সগ্্রকো নুপতি: কলিঙ্গবিষয়ে তত্রান্তি বিন্ধযাটবী 
ব্যাধো গুচ্জরমাহ্বয়ং হি নগবং রুত্বাভবদ্‌ ভূপতিঃ | 
তৎপত্থী স্থমতি পতিব্রতপবা ধশ্মাত্মিকা ফুল্পর! 
তদ্গেহে গিরি পরাৎ্পরতরা চণ্ডী সদা পূজিতা ॥ 


8 যদ! প্রক্কত্যেব জনস্ক রাগিণো 
ভূশং প্রদীপ্তো! হৃদি মন্মথানলঃ 
K তদাত্র ভুয়ঃ কিমনর্থপতিটতিঃ 
কুকাব্যহব্যাহুতযো নিবেশিতাঃ । (শিহলন-এর শাস্তিশতক ) 


el ত্বং কালকেতুব্রদা ছলগোধিকাসি 
= হেতুঃ সমস্তজগতাঞ্চ ময়ি প্রসীদ । 





৪২০ 





পরিশিষ্ট 


কো হীনজাতি দুহিতুৰ্মম বাস্থিকেহন্তা- 
স্বাতাধুনা ভগবতি ত্বদূতে গতি: কা ॥* 


৬ স্রীকেবু যথা তুষ্টা নৃপেষু কালকেতুযু ' 
খুলনায়াং তথাদৃষ্টা দৃষ্টায়াং ভব চণ্ডিকে ॥ 
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+ এই হোকটি যতির মতে শস্করাচাহের রচনা! সুলগস্থে দুবার (২৮ ৰ, ১৩০ খা, প্র-পা, তে 
দিপ্রলীতে (২৯৭) একবার-- সবশুদ্ধ চার বার তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন। 


